বাঙ্গাল। ভাষ। ও নাহিত্য 
বিষয়ক বক্ত তাঁ। 


০৮৯০০ পা পপি 
সা 





শ্ীরাজনারায়ণ বস্ত্র দ্বারা অভিব্যক্ত | 


“নানান দেশে নানান ভাষা! 
“বলা শ্বদেশীষ ভাষা পুনে কি আশা 2” 


নিপধিরাম গুপু। 


বঙ্গ-ভাঁষা সমালোচনী সভা কর্তৃক 
প্রকাশিত । 





জীপারদাপ্রসাঁদ চট্টোপাধ্যায় 


কলিক।তা,--শোভাবাজার,-- ই্রাট ১০২ নং ভবনস্থ 


নূতন বাঙ্গালা যন্ত্রে 
মুদ্রিত | 


সুদ ত ৮৯১৫ 


কখঙ। টিদ এ। 2 00] নাতি, 
ছখু পা মাক সাবিত সি চটি, 109 0টি খাতা 
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কয়েক বহসব হইল আমি জাতীয় সভায় বাঙ্গাল ভাষা ও 
সাহিভা-ব্ষয়ে উপস্থিত মতে বক্তৃতা করি) সে বক্তৃতা করিবার 
সময় তাহা কাহারও দ্বার আন্ুপুর্বিক লিখিত না হওয়াতে প্রকাশিত 
হইতে পারে নাই, কেবল তাহার সার মশ্ব “ন্যাশন্যাল পেপর” 
ও “হিন্দু পেটি য়ট » সম্বাদপত্রে প্রকাশিত হইরাছিল। তৎ্পরে ১৭৯৮ শকের 
১৯৩ বৈশাখ দিবসে মেদিনীপুরে জজ বিষয়ে উপস্থিত মতে এক 
বন্ত তাঁ করি, ভাহা! লিখিত হইয়। এ বৎ্সবের ৪ ঠা অগ্রহায়ণ দিবসে 
কলিকাতাঁঙ বঙ্গভাষা-স্মাঁলোচনী সভার অধিবেশনে পঠিত হয়। সে 
অধিবেশনে শদ্ধাষ্পদ শ্রীযুক্ত বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় সভাপতির 
আস গ্রহণ করিষাছিলেন। দেই বক্তৃতা এক্ষণে সংশোধিত হইয়া 
প্রকাশিত হইল। “ভাঁরভ সংস্কারক” সন্বাদ পত্রে এই বক্তৃতাত্স থে 
সমালোঁচন। প্রকাশিত হইয়াছিল, সংশোধনকালে তাহা হইতে কিঞ্চিৎ 
সাহাঁষ্য প্রাপ্ত হইয়াছি। 

আমি কৃতজ্ঞতা পুর্বক স্বীকার করিতেছি যে, এই বক্তুত। প্রণয়নে 
অন্ঠাঞ্ত পুস্তকের মধো পণ্ডিত রামগতি গ্যায়রহের * বাঙ্গালা ভাষা ও 
সাহিত্য-ব্ষয়ক প্রস্তাব” ও লংসাহেবের সঙ্কলিত “ 70950113659 0৯৮০৮ 
1929 41 13902209০০১” নামক পুস্তক হইতে বিশেষ সাহাঁধ্য 
প্রপ্ত হইয়াছি। পণ্ডিত রামগতি গাঁয়রত্বের গ্রন্থে ভূয়সী দোষ-গুণু 


রঃ 


'বিচাঁর-ক্ষমত!, পাঙ্ডিতা ও পরিশমপরতা প্রদশিত হইয়াছে । কিন্ত 
তিনি যদি বড় বড় গ্রস্থকর্তার সামান্ত ব্যাকরণ 9 আঙ্গান্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 
দোষ লইয়া তুল-কালাম্‌ না! করিতেন, তাহ হইলে তীহাঁর গ্রন্থ 
আরো প্রশংদনীয্ব হইত । অবর্শেষে বক্তব্য এই যে, এই বক্ত্তাঁর় বাহ? 
আছে, তাহা কেবল বাঙ্গালা সাঁহিতোর এতিবৃত্তিক বিবরণ বিষয়ক পুস্তক 
হইতে সংগৃহীত হইয়াছে এমত নহে ; আমার নিজের জীবনের দর্শনও 
অনেক সহকারিতা করিয়াছে, ইহা বলা বাহুল্য । তথাপি আশঙ্ক! 


জে 


হইতেছে, এই বন্ঞতাঁয্ অনেক উপযুক্ত গ্রন্থকারের নাঁম অথবা তত্প্রণীং 
কোন কোন গ্রান্থের উল্লেখ করি নাই ; যদ্ধি মানবীয় অপুর্ণত। হেতু এই ও 
অন্যান্য প্রধার দোষ ঘটিয়া থাকে, তবে ভরস! করি, সন্গদয় পাঠকবর্গ ও 
উলিখিত গ্রন্থকারেরা স্বীয় স্বীয় ওদার্যগুদে আমার অপরাধ মাজ্জনা 
করিবেন । 
অবশেষে বক্তব্য এই যে, বঙ্গভাঁমা সমাঁলোচনী সন এই পুস্তিকা 
গ্রকাশ করিবার ভারগ্রহণ করিয়াছেন এবং আমি সভাব সাহাযা জলা 
তাহার প্রথম মুরীষ্কনের স্মস্ত আয় সভাকে অর্পণ করিমাছি। অভার 
অন্তণন্ত সভাগণের মধ্যে শোভাবাঁজার-নিবাদী সাহিত্যান্গরাগী শ্রীযুক্ত 
কুমার উপেন্দ্ররুষ্, বাহাছুর উক্ত ভার সম্পাদনে সভাঁকে বিশেষ সাহায্য 
করিয়াছেন ইন্ডি। 
শ্ীরাজনারায়ণ বন । 


কলিকাতি। । 


€ ১৩ই বৈশাখ, ৮০১৮৪০০ শাক 
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আমি অদ্য বাঙ্গাল! ভাষা ও সাহিত্যবিষয়ে কিছু বলিবাঁর 
মানস করি। এই বক্তৃতা করিবার সময় কোঁন কোন কবির 
গুণুপরিচাঁয়ক ছুই একটি কবিত পাঠ করিয়া আপনাদিগকে 
শুনাইবার ইচ্ছ! আছে ; কিন্তু এমন সকল কবির গ্রন্থ হইতে 
আমি কবিতা উদ্ধৃত করিয়1 পাঠ করিব যে, ফাঁহাঁরা উৎকৃষ্ট 
কবি, কিন্ত ধাহাদিগের গ্রন্থ অত্যন্ত প্রচলিত নছে। 

“বাঙ্গাল! ভাঁষ! ও সাহিত্যবিষয়ে বলিতে গেলে এই প্রশ্ন 
উত্থাপিত হয় যে, বাঁঙ্গীলা ভাষার উৎ্পর্ভি কোথা হইতে 
হইল ? হাউএনথ্স্যাঁঙ নামক একজন চীনদেশীয় পর্যটক 
্রীপ্তীয় শকের সগুম শতাব্দীতে ভারতবর্ষ ভ্রমণ করিয়া 
ছিলেন। তীহার সময়ে বর্তমান বঙ্গ, বেহার ও উত্তদ্ন পশ্চিষ 
অঞ্চলের কিয়দংশের ভাষা এক ছিল, কেবল আসাম ও 
উড়িষ্যা অঞ্চলের ভাষ! একটু পৃথক ছিল । এই ভাষা বোন 
হয়, মাগধী-প্রাকৃত-ভাষোৎপন্ন একপ্রকার অত্যন্ত প্রাচীন 
হিন্দী ছিল। টাদকবির কবিতার ভাষা যেমন শৌরসেন্ী- 
প্রাকৃত-সমুদ্ভূত একপ্রকার অত্যন্ত প্রাচীন হিন্দী, উল্লিখিত 


২ বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য । 


হিন্দীভাষা সেইরূপ মাগধী-প্রাকৃত-সমুদ্ুত অন্য প্রকার 
অত্যন্ত প্রাচীন হিন্দী। এ ভাঁষ! হইতে বেহাঁর অঞ্চলের হিন্দী 
ও বর্তমান বাঙ্গাল। ভাষা উৎপন্ন হইয়াছে। এই জন্য বাঙ্গালা 
ভাষার অত্যন্ত প্রাচীন কবিদিগের গ্রন্থের ভাষা! কতকটা 
হিন্দীর ন্যায় । ভাষার কুলজী ধরিয়! গেলে দেখা যায় যে, 
বাঙ্গাল ভাষ! একপ্রকার অত্যন্ত প্রাচীন হিন্দী হইতে, 
সেই প্রাচীন হিন্দী মাঁগধী-প্রাকৃত হইতে, মাগী পালী 
হইতে, পালী গাথা হইতে এবং গাথা সংস্কৃত ভাষা! হইতে 
উৎপন্ন হইয়াছিল । 

বিদ্যাপতি বঙ্গভাষার আদি কবি। ধাঁহার। বঙ্গভাষ! ও 
সাহিত্য-বিষয়ে প্রস্তাব লিখিয়াছেন, তীহাঁদিগের গ্রন্থে এই 
রূপ লিখিত আছে যে, বিদ্যাপতি শিবসিংহনাঁমক এক 
রাজার সভাঁনদ ছিলেন । কিন্তু, এ প্রস্তাবলেখকেরা অনু- 
মান করেন যে, শিবসিংহ বাঁকুড়া অথবা! বীরভূম প্রদেশের 
একজন জমীদাঁর ছিলেন, কিন্তু বস্তৃতঃ তাহ। নহে । সদিদ্াঁন্‌ 
জীযুক্ত বাবু রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় বঙ্গদর্শনে সপ্রমাণ 
করিয়াছেন যে, শিবসিংহ মিথিলাপ্রদেশের রাজ! ছিলেন । 
মিথিলাতে পঞ্জীনামে এক গ্রন্থ প্রচলিত আছে। এ গ্রন্থে 
মিথিলার রাঁজ। ও শ্রেষ্ঠ লোকদিগের বংশাবলী এবং জন্ম ও 
স্বত্যুর শক লিখিত আছে। এ গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, শিব- 
সিংহ মিথিলার রাঁজ। ও বিদ্যাঁপতি তাহার সভাসদ্‌ ছিলেন । 
শিবসিংহ১৩৬৯শক হইতে সাড়ে তিন বহসর রাজত্ব করিয়া- 
হলেন । পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ব একটি প্রবাদের উল্লেখ 
করিয়াছেন, নে প্রবাদ এই যে, “রাজা শিবসিংহের মহিষী 


বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য | তু 


লছিমা দেবীর সহিত বিদ্যাঁপতির প্রসক্তি ছিল এবং লছিমাঁকে 
না দেখিলে তীহার কবিত' নিঃ্যত হইত না। রাজ এই বিষয় 
অবগত হইয়1 সন্দেহভগ্জনার্থ মধ্যে মধ্যে বিদ্যাপতিকে গৃহবদ্ধ 
করিয়! কবিত1 রচিতে বলিতেন, বিদ্যাপতি তাহাতে অসমর্থ 
হইলে লছিমা কার্ধযান্তর-ব্যপদেশে এ গৃহের গধাক্ষপথে 
উপস্থিত হইয়া দেখা দিতেন এবং অমনি বিদ্যাপতির মুখ 
হইতে কবিত! নিঃক্ৃত হইত । এইরূপে যে সকল কবিতা 
রচিত হয়, তাহা অসম্পূর্ণ ছিল। যাহা হউক, রাজ! ইহাতে 
পরম ক্রুদ্ধ হইয়! বিদ্যাঁপতিকে শুলে দেন। বিদ্যাপতি শুল- 
বিদ্ধ হইয়াও অকম্মাৎ লছিমাকে তথায় দর্শন ও গীতার্ঘ 
রচন। করিয়। প্রাণত্যাগ করেন।”*% এই আখ্যান অবিশুদ্ধরূপে 
ইতালী দেশীয় মহাকবি দরিদ্র ট্যাসো৷ এবং তীহার প্রিয়তম! 
অভুল ধনশালী স্থমহৎ এক্টে বংশীয় রাঁজকুমারী লিয়োনারার 
গল্প স্মরণ করিয়া দেয়। কিন্তু ইহ। সত্য বলিয়! বোধ হয় 
নাএ বৈষ্ণবদিগের মধ্যে এই প্রবাদ অত্যন্ত প্রচলিত আছে 
যে, কবি বিদ্যাপতি একজন পরম সাধক ছিলেন। তাহারা 
বলেন যে, তিনি তাহার অস্তিমকাল উপস্থিত মনে করিয়। 
ভাগীরথীনীরে প্রবিষ্ট হইয়া প্রাণত্যাগ করিবার মানসে 
তাহার তীরে গমন করিতেছিলেন । বাড নামক স্থানে চলগু- 
শক্তিরহিত হইয়া পড়াতে গঙ্গাকে তথায় আগমন করিতে 
প্রার্থনা করিয়াছিলেন। গঙ্গা! তথায় আগমন করিয়। তাহার 


» কামপভি ন্যায়রতের বাঙ্গাল! ভাখা ও সাহিত্াবিষয়ক পস্তাব । --( দ্বিতীয়ভাগের 
তুমিক্ষা) রি 


৪ বাঙ্গাল। ভাষা ও সাহিত্য । 


মনোরথ পূর্ণ করিয়াছিলেন । এই জন্য উক্ত স্থানে গঙ্গাকে 
এক্ষণে ত্রিধার৷ হইতে দৃষ্ট'হয়। বিদ্যাপতি যেরূপ সাধক 
ছিলেন, তাহাতে উল্লিখিত গহিত প্রণয়ের গল্প তাহার জীব- 
নের সহিত সঙ্গত হয় না। | 
বিদ্যাপতির অধিকাংশ কবিত। মৈথিলী হিন্দীতে রচিত 

অল্পসংখ্যক কবিতা বাঙ্গালাভাষায় রচিত দেখা যাঁয়। কোন 
কোন ব্যক্তি এইরূপ অনুমান করেন যে, তিনি তাহার সকল 
কবিতা মৈথিলী হিন্দীতে রচন। করিয়াছিলেন | বাঙ্গালী 
বৈষ্ণবদিগের দ্বারা তাহা সর্বদা গীত ও তাহাদিগের দ্বারা 
তাহা পুনঃপুনঃ প্রতিলিপিকৃত হওয়াতে তাহাদিগের মধ্যে 
কোঁন কোন কবিতা অনেকটা বাঙ্গাল! রকম হুইয়। দাড়া 
ইয়াঁছে। ইহাযদি সম্ভব হয়, তাহা হইলেত্তীহার সকল কবিত! 
সম্বন্ধে এইরূপ ঘটিত । কেন ন! মৈথিলী হিন্দীতে রচিত কি 
বাঙ্গালায় রচিত তীহার সকল পদাবলীই বৈষ্বদিগের দ্বারা 
অত্যন্ত ব্যবহৃত হইয়! থাকে । অতএব বোধ হইতেছে যে, 
যেমন স্কট্লগ্ডের বর্ন্ন.কবি তীহার কতকগুলি কবিতা ইংরা- 
জীতে ও কতকগুলি কবিত। স্কচ্‌ ভাষাতে রচন। করিয়াছিলেন, 
সেইরূপ বিদ্যাপতি তাঁহার কতকগুলি কবিতা মেথিলী 
হিন্দীতে ও কতকগুলি কবিত। বাঙ্গালাতে রচন! করিয়া- 
ছিলেন | পুর্বে মিথিলাপ্রদেশের োঁকের৷ ও বঙ্গদেশের 
লোকেরা আপনাদিগকে প্রায় একদেশের লোক মনে 
করিত । মিথিলা পঞ্চগড়ের মধ্যে পরিগণিত ও অনেক দিন 
অবধি মেনবংশীয় রাজাদিগের অধিকারভুক্ত ছিল। তথায় 
বঙ্গরাজ লক্ষমণসেনের অর্থ এখনও প্রচলিত আঁছে। এই 


বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য । ৫ 


সকল কারপণবশতঃ মিথিলাপ্রদেশের লোঁকদিগের সহিত বঙ্গ-: 
দেশের লৌকদিগের বিলক্ষণ সখ্যভাব ছিল ও এই সখ্যভাব 
নিবন্ধন বঙ্গদেশের লোকেরা মিথিলার লোকদিগের নিকট 
হইতে অনেক মানসিক উপকার লাভ করিতে সমর্থ হইয়া- 
ছিল। কথিত আছে যে, বাসুদেব সার্বভৌম প্রথমে মিথিল| 
প্রদেশে ন্যায়শীস্ত্র শিক্ষা করিয়া নবদ্বীপে তাহা প্রচার 
করেন। আমাদিগের ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগের মধ্যে যে বাঙ্গালা 
অক্ষর প্রচলিত আছে, তাহ। ত্রিছুতী ছাদের অক্ষর | মিথি- 
লার সঙ্গে যখন বঙ্গদেশের এতন্দরপ নিকট সম্বন্ধ ছিল, তখন 
ইহা! অসম্ভব নহে যে, বিদ্যাপতি তাঁহার কতকগুলি কবিত! 
মৈথিলী হিন্দীতে এবং কতকগুলি কবিত। বাঙ্গালাতে রচন! 
করিয়াছিলেন । 

বিদ্যাপতির ছুই একটি কবিতা যাঁহা কেহ কখন উদ্ধৃত 
করেন নাই, তাহা উদ্ধৃত করিয়। আপনাদ্দিগের নিকট পাঠ 
করিতেছি 


৯১ 


” মাধব বহুত মিনতি করি তোক্স। 
দেই তুলপী তিল, দেহ সমর্পিন্ 
দয়! করি না! ছাঁড়বি মৌয়। 


গণইতে দোষ, গুণলেশ না পাওবি 
যব্তুহ করবি বিচার। 

তুই জগন্নাথ জগতে কহায়মি 
জগ বাহির নহি মুঞি ছার ॥ 
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কিয়ে মানুষ, পশু, পাখী যে জনমিয়ে 
অথবা কীট পতক্গে । 

করম বিপাকে, গতাগতি পুবঃ পুনঃ, 
মতি রহু তুয়া পরসঙ্গে ॥ 


ভগয়ে বিদ্যাপতি, অতিশয় কাতর, 
তরইতে ইহ ভবসিস্কু । 

তুয়া! পদ পল্লব, করি অবলম্বন, 
তিল এক দেহ দীনবন্ধু ॥ 


২ 
তাঁতল সৈকত, বারিবিন্ুসম 
সুতমিত রম নীপমাজে । 
তোহে বিসত্বি মন, তাহে সমর্পিন্ধ, 
অব মঞ্জু হব কোন কাজে ॥ 


মাধব মধু পরিণাম নিরাশ । 
তুছু জগতারণ, দীন দয়াময়, 
অভতয়ে তোহারি বিশোয়াসা ॥ 


আধ জনম হাম, নিঁদে গোঙাইনু, 
জরা শিশু কত দিন গেল। । 

নিধুবনে রমণী, রদরঙ্গে মাতস্ 
তোহে ভজব কোন বেলা ॥ 


কত চতুরানন, মরি মরি যাঁওত, 
ন'তুয়া! আদি অবসান । 

তোহে জদমি পুন, তোহে সমাওতঃ 
সাগর লহরী সমান ॥ 


বাঙ্গাল! ভাষা ও সাহিত্য । ৭ 
ভণয়ে বিদ্বযাপতি, শেষ শমনভয়ে,.. 
ভুয়া বিনা গতি নাহি আঁর। 
আদি অনাদিক, লাথ কপায়সি, 
ভবতারণ ভার তোহার ॥* 
বিদ্যাপতির এই ছুইটি কবিতা তখনকার বাঙ্গালা ভাঁষাঁয় 
রচিত; পূর্বে এক স্থানে উল্লিখিত কাঁরণবশতঃ হিন্দীর 
সহিত এঁ ভাষার কিয়ৎ পরিমাণে সাদৃশ্য আছে, কিন্তু যাহা 
হউক, উহ] বাঙ্গালা, এইজন্য অপেক্ষাকৃত সহজে বোঝ] যায় ; 
কিন্ত তাহার এমন সকল কবিতা আছে, যাহা এরূপ সহজে 
বুঝা যায় না। তাহ! মৈথিলী হিন্দীতে বিরচিত। 
বিদ্যাপতির সমকাঁলবত্তা এক কবি ছিলেন, তীহার নাম 
চগ্ডিদাস। তিনি মিখিলাবাসী ছিলেন না, তিনি বঙ্গবাসী 
ছিলেন। তিনি বীরভূম প্রদেশের নামুর নামক গ্রামে জন্ম 
গ্রহণ করিয়াছিলেন! বিদ্যাপতির সহিত তাঁহার অত্যন্ত 
সখ্যভীব ছিল । তাহার অজ্ঞাতসারে বিদ্যাপতি তাহার সহিত 
সাক্ষাৎ করিতে আসিতেছেন, এবং বিদ্যাপতির অজ্ঞাতসারে 
তিনিও বিদ্যাপতির সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন করিতেছেন, 
এমন সময়ে পথিমধ্যে ছুইজনের সাক্ষাৎ হইল, এই বিষয়ে 
চপ্ডিদাসের বন্ধু রূপনারায়ণ একটি মনোহর কবিতা রচন। 
করিয়াছেন, তাহা! আপনাদিগের নিকট পাঠ করিতেছি *- 
“ চগ্ডিদান শুনি বিদ্যাপতি গুণ দরশনে ভেল অনুরাগ । 
বিদ্যাপতি তব চগ্ডিদাস গুণ দরশনে ভেল অনুরাগ ॥ 
ছু'হু উৎকন্ঠিত ভেল। সঙ্গহি রূপনারায়ণ কেবল বিদ্যাপতি চলি গেল ॥ 
চঙ্ডিদাস তব্‌ রহুই না পারহি চললহি দরশন লাগি। 
পন্থহি ছ'হজন ছু'ছ গুথ গাগুত ছ'ছ হিয়্ে ছুছু রহ জাগি।॥ 


৮ বাঙ্গাল। ভাষা ও সাহিত্য । 

দৈবহি ছু ফ&োহ! ঘরশন পাঁওল লথই ন! পারই কোই। 

ছু'হু দৌহা নাম শ্রবণে তহি জানল রূপনারায়ণ গোই | 

তথা ভণে বিদ্যাপতি চঙিদাস তথি ব্ূপনারায়ণসঙ্গে | 

ছু'হু আলিঙ্গন করল তখন ভাসল প্রেমতরঙ্গে 1” 

উক্ত কবিতাঁতে « রূপনারায়ণ গোই» এই বাক্য 

থাকাতে প্রমাণিত হইতেছে যে, রূপনারায়ণ উহার রচয়িত! 
ছিলেন । “ গোই » পারমী শব্দ, উহার অর্থ-_«বলে»। 
_ বিদ্যাঁপতি ও চগ্ডিদাসের অব্যবহিত পরেই চৈতন্যদেব 
প্রাছুর্ভূত হইয়াছিলেন। চৈতন্যের শিষ্যেরা বাঙ্গাল। ভাষার 
বিস্তর উন্নতিসাঁধন করিয়াছিলেন । চৈতন্য ১৪০৭ শকে 
জন্ম গ্রহণ করেন। ১৪৫৫ শকে তীহার মৃত্যু হয়। চৈতন্য 
যে সময়ে বঙ্গদেশে ধন্মসংস্কারকাঁধ্য সম্পাদন করিতেছিলেন, 
সেই সময়ে পঞ্জাবে নানক ও ইউরোপে লুখার এ কার্য্য 
সম্পাদন করিতেছিলেন। সেই সময়ে পৃথিবীতে কেমন 
একটি ধর্মমসংস্কারের হাওয়া পড়িয়াছিল । ধর্দ্দোৎসাহ 
সাংক্রামিক । চৈতন্য নিজে ধর্ম্দোন্মত্ত ব্যক্তি ছিলেন, এজন্য 
অন্যকে মাতাইতে সক্ষম হইতেন। তিনি যখন অধ্যাপক 
পদে নিযুক্ত হইয়া! লোকদ্িগকে শিক্ষণ! দ্রিতেন, তখন তাহার 
মুখ হইতে হরিনাম ব্যতীত অন্য শব্দ বিনির্গত হইত না। 
তিনি অসামান্য বূপলাবণ্য-বিশিষ্ট ছিলেন, তাহার অসামান্য 
রূপলাবণ্য তাহার কাধ্যসিদ্ধির প্রতি সহকারিতা করিয়াছিল, 
তাহার সন্দেহ নাই । সে সময়ে ভারতবর্ষে স্থগম রাঁজমার্গ 
অথব! লৌহ্বর্ঘ্ব ছিল না, তথাপি চৈতন্য সেতুবন্ধ রামেশ্বর 
হইতে বৃন্দাবন পধ্যন্ত ভ্রমণ করিয়াছিলেন এবং প্রভূত 


হ্াঙাল। ভাষা ও. সাহিত্য | 8 
উৎসাহ সহকারে স্বকীয়" ধর্মমত প্রচার করিয়াছিলেন | 
আঁমি কাণপুরপ্রভৃতি দেশে চৈতন্যমতাবলম্বী হিন্দুস্থানী 
দেখিয়াছি । ধর্মসংস্কারসন্ন্ধীয় যে সকল কার্ধ্য এই উনবিংশ 
শতাব্দীর কৃতবিদ্য ব্যক্তির সম্পাদন করিতে ভীত হয়েন, 
চৈতন্য ধন্মোন্মততার সাক্রামিক গুণপ্রভাবে তাহা কিয়ৎ 
পরিমাণে সম্পীদন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। তিনি বিধবা- 
বিবাহ দিয়াছিলেন, অসবর্ণ-বিবাহ দ্রিয়াছিলেন এবং ছুই তিনটি 
মুসলমানকে বৈষ্বধর্ম্ে দীক্ষিত করিয়াছিলেন । এই সকল 

ংস্কার বিধেয় কি না ও কেবল একটি বিশেষ সব্প্রদায় নহে, 
সাধারণ হিন্দুসমাঁজমধ্যে তাহ! প্রচলিত হইতে পাঁরে কি না এই 
বিষয় বিচার জন্য বর্তমান স্থান ও উপলক্ষ উপযুক্ত নহে । 
চৈতন্যের বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচার এই সময়ে বাঙ্গালীর মনকে 
নূতন জীবন প্রদান করিয়াছিল। এই সময়ে বাঙ্গাল! ভাষা 
নৃতন উদ্যম ও স্যৃত্তি প্রাপ্ত হয় এবং ধর্ম্মবিষয়ে অনেক নূতন 
গ্রন্থ রচিত হয়। এই সময়ে রূপ গোস্বামী রিপু-দমন-বিষয়ে 
রাঁগময় কোণ, সনাতন গোম্বামী রসময় কলিকা, জীব গোস্বামী 
করচাই, বুন্দাবনদ[স চৈতন্যভাঁগবত, লোচন চৈতন্যমঙ্গল 
এবং কৃষ্ণদাস কবিরাজ চৈতন্যচরিতাম্বত রচনা করিয়া- 
ছিলেন। এই সময়ে রাঁয়শেখর, বাস্তু ঘোষ, নরহরিদাস, 
বৈষ্ণবদাস, যছুনন্দন, জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস প্রভৃতি কবিগণ 
রাধাকৃষ্ের লীলা-বিষয়ে শানাপ্রকার পদাবলি সকল রচন] 
করিয়াছিলেন । 
এই সময়ের বাঙ্গালাভাষাব অবস্থার নিদর্শনস্বরূপ গোবিন্দু- 
দাসের একটি পদ আপনাদের নিকট পাঠ করিতেছি :-_- 


ন্‌ 


১০ | বাঙ্গাগ। ভাষ। ও সাহিত্য । 

*ভজহ রে শন নন্দমন্দন 'অভক্স চরপধক্ববিচ্ছু। 

ছুম্লভ মান্য জনমে সতসঙ্গে তরহ এ 'ভবসিন্ধু ॥. 

শীত আতপ বাত বরিখনে এ দিন যামিনী জাগি । 

বিফলে সেবিনু কপণ ছুরজন চপল সুখলাভ লাগি ॥ 

একপ যৌবন ভবন ধনজন কি আছে ইথে পরতীত । 

কমলদল জল জীবন টলমল সেবছু হরিপদ নিত ॥” 

এক্ষণে আমর! কৃত্ভিবাঁস, কবিকস্কণ, ও কশীদাসের 
ফাঁলে আগমন করিতেছি । কৃত্তিবাস কবিকঙ্কণের পূর্বে 
বিদ্যমান ছিলেন । কিন্তু স্ববিধার জন্য কবিকঙ্কণের কথ। 
অশ্রে বলিব; পরে কৃতিবাস ও কাশীরামকে একটি যুগল- 
স্বরূপ জ্ঞান করিয়! তীহাদিগের বিষয় এককালে বলিব । 
কিন্তু ইহাদিগের কথ! বলিবার অগ্জে আর একটি কবির কথা 
সারিয়! রাখিতে চাহি ॥। সেই কবির নাম ক্ষেমানন্দ। ইনি 
কবিকম্কণের কিঞ্চিৎ পূর্বে বিদ্যমান ছিলেন | ক্ষেমানন্দ 
প্রকৃতির অকপট পুভ্রকন্য স্ত্রীলোক ও ইতর লোকদিগের 
মনোমোহনকারী প্রসিদ্ধ মনসার ভাসান রচনা করেন। 
খনিতে পাই যে, নারায়ণদেব ও দ্বিজবংশী নামক মনসার 
ভাঁসান পূর্বদেশে প্রচলিত আছে, কিন্তু তাহা আমি কখন 
শ্রবণ অথবা পাঠ করি নাই। অতঞব তাহা! কিরূপ, তাহ! 
বলিতে পারি না। 
কবিকস্কণের প্রকৃত নাম পাজি চক্রবর্তী | তিনি 

জেল! বর্ধমানের দেলিমাবাদ পরগণার দামুন্যা গ্রামে 
জন্ম গ্রহণ করেন । তিনি ১৪৯৫ শকে চত্তীকাব্য রচন। 
আরম্ভ করিয়া ১৫২৫ শকে তাহা শেষ করেন । তিনি কোন 
মুসলমান জমীদারের অতভ্যাচাঁরবশতঃ ম্বগ্রাম পরিত্যাগ 


বাঙাল ভাষা ও সাহিত্য । ১১ 


করতঃ মেদিনীপুর 'জেলার ত্রাক্ষণভূম পরগণার আঁড়রা 
গ্রামের জমীদার বাঁকুড়া রায়েক্স নিকট আশ্রয় লইতে 
বাধ্য হইয়াছিলেন, । যখন দামুন্যা পরিত্যাগ করিয়। 
আমিতেছিলেন, তখন তিনি পথিমধ্যে স্বপ্ন দেখিয়'ছিলেন, 
যেন চণ্ডী আসিয়। তাহাকে তাঁহার বিষয়ে একখানি কাব্য 
লিখিতে আদেশ করিলেন। চত্তীকাঁব্যে যেখানে এই ঘটনা 


বণিত আছে, সেই অংশটুকু আপনাদিথের নিকট পাঠ 
করিতেছি :-- 
“বাহিল গোড়াইনদী, সর্বদা স্মরিয়া বিধি, 

তেউটায় হইন্ছু উপনীত । 

দ্বারকেশ্বর তরি, পাইনস্ু মাতুলপুরী, 
গঙ্গাদাস বছ কৈল হিত ॥ 

নারায়ণ পরাশর, ছাড়িলাম আমোদ, 
উপনীত গোথড়ানগরে । 

তৈল বিনা করি নান, উদ্নক করিনু পান, 
শিশু কান্দে ওদনের তয়ে ॥৮ 


হায়! হায়! কবি কি দরিদ্রাবস্থায় পতিত হইয়াছিলেন! 


« আয়ি পুকুর আড়া, নৈবেদ্য শালুক নাড়া, 
পুজা কৈনু কুমুদপ্রহ্নে ॥ 
ক্ষুধা ভয় পরিশ্রমে, নিদ্রা গেছ সেই ধামে, 
চণ্ডী দেখা.দিলেন স্বপনে ॥ 
করিয়া পরম দয়া, দিয়া চরণের ছায়া, 
আজ্ঞা দিল রটিতে সঙ্গীত । 
গোখড়া ছাঁড়িয়! যাই, জঙ্গে রামানন্দ ভাই, 
 'আড়রাক় গিয়া উপনীত ॥ 


৯২ বাদালা ভাষা ও সাহিভ্ভয । 


আঁড়রা ত্রাঙ্মণভূমি, ব্রাহ্মণ যাহার ক্কামী, 
নরপতি ব্যামের সমান । .. 
পড়িয়া কবিত্ব বাণী, সম্ভাবিষ্থ বুপমণি, 
রাজ! দিল দশ আড়া ধান” | 
কি সন্ভোষচিত্ত ! দশ আঁড়া ধানে এত সন্তষ্ট ! 
“ বীর মাধবের সুতি, বাঁকুড়াদে গুণযুত, 
শিশু পাঠে কৈল নিযষোজিত। 
তাক সত রধুনাথ, রূপ গুণে অবদাত, 
গুরু করি করিল পূজিত ॥ 
যেই মন্ত্র দিল দীক্ষা, সেই মন্ত্র করি শিক্ষা 
মহামন্ত্র জপি নিত্য নিত্য । 
হাতে করি পত্র মলী, আপনি কলমে বসি, 
নানা ছাদে লেখান কবিত্ব ॥ 
সঙ্গে ভাই রামানন্দি, যে জানে শ্বপ্পের সন্ধি, 
অন্ুুদিন করিত যতন । 
নিত্য দেন অনুমতি, রঘুনাথ নরপতি, 
গায়েনেরে দিলেন ভূষণ ॥ 
ধন্য রাজা রঘুনাথ, কুলে শীলে অবদাঁত, 
' প্রকাশিল নৃতন মঙল। 
তাহার আদেশ পান, শ্রীকবিকম্কণ গাঁন, 
মম ভাষা করিও কুশল ॥ ৮ 
ভ্রাতৃন্সেহের পুরাৰৃতে রামানন্দের দৃষ্টান্ত উল্লেখিত হইতে 
পারে। 
. পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ব বলেন, “ উপরি লিখিত সন্দর্ডটি 
মুদ্রিত কবিকঙ্কণচণ্ডী হইতে অবিকল উদ্ধৃত নহে । কবি- 
কন্কণ আড়রা গ্রামের ষে ব্রাহ্মণজাতীয় রাজ? রঘুনাথদেবের 


রাঁজনভায় চণ্ডীগ্রন্থ রচনা! করিয়াছিলেন, সেই রাজাদিগের 


বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিভ্য। ১৩ 


ংশীয়ের! উক্ত আঁড়র! গ্রাম হইতে ছুই ক্রোশ দূরবাঁ 
“সেনাপিতে” নামক গ্রামে অদ্যাপি বাস করেন 1 তাহারা 
কছেন যে, ভীহাঁদেরে বাটাতে যে চততীপুস্তক বর্তমান আছে, 
তাহা কবিকক্কণের শ্বহস্তলিখিত। এ কথা সত্য কিন! 
বলিতে পারি না,কিস্ত আমাদের আত্মীয় মেদিনীপুর জেলার 
ডেপুটী ইন্সপেক্টর শ্রীযুক্ত বাবু শীলমাঁধব বন্দ্যোপাধ্যায় 
মহাশয় অন্ুগ্রহপূর্বক সেই পুস্তক হইতে উপরি উক্ত 
সন্দর্ডটি সমুদায় লেখাইয়া আনিয়া দিয়াছেন | আমর 
উপরিভাগে যাহা প্রকাশ করিলাম, তাহা উক্ত সেনাপতে 
গ্রামের দ্বিজরাঁজভবনস্থ পুস্তকের পাঁঠানুসারে বহুল অহশে 
বিশোধিত হইয়াছে ।” পণ্ডিত রামগতি ন্যায়য়ত্ব সেনাপতে 
গ্রামের রাজবংশ দ্বারা রক্ষিত যে চণ্তীগ্রহ্থের কথা উল্লেখ 
করিয়াছেন, তৎসন্বন্ধে আমি শুনিয়াছি যে, উক্ত পুস্তক সেই 
বংশের লোক দ্বার! প্রত্যহ পুঁজিত হইয়া! থাকে এবং পুজার 
সময় প্রতিদিন চন্দনচর্চিত হওয়াতে কোন কোন স্থানে 
তাহার অক্ষর বিলুপ্ত হইয়াছে। 
কবিকস্কণ নিঃসংশয়রূপে বাঙ্গালা ভাষার সর্বপ্রধান কবি। 
কি মাঁনবস্বভাব-পরিজ্ঞান, কি বাহ-জগদর্ণনানৈপুণ্য, কি 
করুণাঁরসের উদ্দীপনাশক্তি, কি স্থুকল্পনা, সকল বিষয়েই 
তিনি অদ্বিতীয় । যদি তাহার মাঁনবস্বভাব-পরিজ্ঞানের 
বিশেষ দৃষ্টীস্ত দেখিতে চাঁও, তবে যে স্থলে অঙ্গুরীয় ভাঙ্গা ই- 
বার জন্য বশিকের নিকট কালকেতুর গমন বর্ণিত আছে, 
সেই স্থান পাঠ কর। যদি তাহার বাহ-জগদ্র্ণনা-নৈপুণত 
বিশেষরূপে দেখিতে চাও, তবে তাহার বর্ণিত কলিঙ্গায় ঝড়-. 


১৪ বাঙাল ভাব! ও সাহিত্য । 


বৃত্তির বর্ণন ও মগরায়ও এঁ খটনার বর্ণন পাঠ কর। যদ্দি 
ভীঁহার করুণারস উদ্দীপন-শক্তির বিশেষ পরিচয় পাইতে 
চাও, তবে ধনপতির কারামোচনকালে 'আক্ষেপ-উক্তি পাঠ 
কর। যদি এই তিন গুণের একক্র মিশ্রণ দেখিতে চাও, তবে 
ফুল্পরার বারমাস্যা পাঠ কর। যদ্দিভাহার স্থকল্পনাশক্তির 
বিশেষ নিদর্শন দেখিতে চাও, তবে কালীদহের কমলকামিনী- 
কর্তৃক করিগ্রান ও উদীরণব্যাপাঁর বর্ণন এবং যে স্থানে 
পাত্রমিত্র সভাসদ্‌ লইয়! পশুরাজ সিংহের বার দিয়া বস! 
বর্ণিত আছে, সেই স্থান পাঁঠ কর। এই ছুই স্থলে মুকুন্দরাম 
স্থকল্পনাশক্তির পরাকাষ্ঠ প্রদর্শন করিয়াছেন । বিশেষতঃ 
প্রতিভ। বিষয়ে তিনি বাঙ্গীল৷ ভাষার অদ্বিতীয় 'কবি । ভাঁরত- 
চন্দ্র তাহাকে অনেক স্থলে অনুকরণ করিয়াছেন । ভারত- 
চন্দ্রের অনেক স্ছানের ভাব পার্সি ও সংক্কত হইতে নীত। 
এসিয়া কিম্বা ইউরোপখগ্ডের এমন কোন কবি নাই, ধাহাঁকে 
মাইকেল মধুসুদন অনুকরণ করেন নাই। স্বকপোল-রচনা- 
শক্তি বিষয়ে মোটাধুতি ও দো পরিধাঁনকাঁরী 'দামুন্যার 
দরিদ্রে ত্রাঙ্গণ শোভন ধুতি ও উড়ানি পরিধাঁনকাঁরী রাজা 
কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের হ্থুসভ্য সভাঁসদ্‌ ভারতচন্্র এবং কোট পেন্ট, 
লন পরিধানকারী মাইকেল মধুসুদনকে জিতিয়াছেন, তাহার 
সন্দেহ নাই। কবিকঙ্কণের দুইটি মনোহর লক্ষণ আছে । 
সে ছুইটি মনোহর লক্ষণ এই যে,তিনি নিজে দরিদ্রে ছিলেন, 
দরিদ্রজীবন যেমন তিনি বর্ণনা! করিয়াছেন, অন্য কোন 
রুবি সেরূপ করিতে পারেন নাই এবং তাহার আদিরস 
বর্ণনাতে কিছুমাত্র অ্লীলতা নাই । « দরিজ্রের কবি” 


বাঙাল ভাষা ও দাহিত্য। ১৫ 


এই গৌররাম্পদ উপাধি যেমন তিমি প্রাপ্ত হইতে পারেন, 
তেষন অন্য কোন কবি প্রাপ্ত হইতে পারেন না। | 

কৃত্তিবাস কুলেও্ামে জন্ম গ্রহণ করেন । তিনি ১৪৬০ শকে 
রামায়ণ রচনা করেন.1 কাশীরাম দাস জেল! বর্ধমানের 
ইন্দ্রাণী পরগণার সিঙ্গিগ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন । তিনি 
ছুইশত বৎসর পুর্বে মহাভারত রূচন! করেন। রামায়ণ 
ও মহাভারত 'আমাদিগের দেশের মুদি বকালি পর্য্যস্ত সকলে 
উৎসাহের সহিত পাঠ করিয়! থাকে । ইহা! বিবেচনা করিলে 
কৃত্তিবাস১ও কাশীদাসকে অল্প সৌভাগ্যবান্‌ ব্যক্তি বল! যাইতে 
পারে না। কবিদিগের সৌভাগ্য প্রধান প্রধান সেনাপতি 
ও রাজপুরুষের! পর্যন্ত কামন। করিয়া! থাকেন । কুইবেকের 
যুদ্ধের পুর্বদিন জেনারল উল্ফ ইংরাজী কবি গ্রে-প্রণীত 
11927 7100862চ 2 ৪, 900205-0097005549- নামক কবিতা! 
পাঠ শ্রবণ করিয়। বলিয্াছিলেন যে, কল্য ফরামিস্দিগকে যুদ্ধে 
পরাজয় করা অপেক্ষা এই কবিতাঁর রচয়িত। হইতে বাসন! 
হয়। রামায়ণ ও মহাভারভ আমাদিগের দেশের ধন্মনীতি 
রক্ষা করিয়াছে । আমাদিগের দেশের ইতর লোকের 
জাহাজি গোরার ন্যায় কাগুজ্ঞানশুন্য পশু নহে; ইহার 
প্রধান কারণ এই যে, তাহার! বাল্যকাল অবধি রামায়ণ 
ও মহাভারত পাঠ শুনিয়। আইমে। কোন ইউরোপীয় 
গ্রন্থকর্ত। বলেন ষে, ইউরোপে ঘে কাঁজ বাইবেল, সংবাঁদ- 
পত্র ও সাধারণ পুস্তকাগার এই তিনের দ্বারা সম্পাদিত 
হয়, তাহ বঙহদেশে কেবন রামায়ণ ও মহাভারত দ্বারা 
সম্পাদিত হ্য়। 


১৬ বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য । 


কাঁশীরাম দাঁসের পর রামেশ্বর প্রাছুর্ূত হন। তিনি 
ছুগ্লী জেলার বরদ1 পরগণার যছুপুর গ্রামে জন্ম গ্রহণ 
করেন। তিনি মেদিনীপুর নগরের অন্ধতিদুরস্থি্ত কর্ণগড় 
নামক স্থানের রাঁজ। ষশ্মন্ত সিংহের সভাসদ্‌ ছিলেন ।. এই 
ষশ্বস্ত সিংহ. বিখ্যাত অজিত সিংহের পিতা ছিলেন । রাঁমে- 
শ্বরের শিবায়নে লিখিত আছে :--. 

« যশ্মস্ত নরনাঁথ, অজিত পিংছের তাত ।£ 

কর্ণগড়ের রাজপ্রাসাদ ক্রমে ভগ্ন হইতেছে, আর কিছুদিন 
পরে তাহার কোন চিহ্ৃুই থাকিবে না, কিন্তু রাঁমেশ্বরের 
শিরায়নে তাহার অধিবাসীদিগের নাম চিররক্ষিত থাকিবে । 
কবির কি আশ্চর্য্য ক্ষমত1! তিনি সামান্য ব্যক্তি হইয়াও 
রাজাদিগকে অমরণ-ধন্ম প্রদান করিতে পারেন । রামেশ্বরের 
ভাষা তত প্রাঞ্জল ও মধুর নহে; তথাপি স্থানে স্থানে তিনি 
মানবস্বভাব-বর্ণনে এরূপ ক্ষমতা প্রকশি করিয়াছেন, এবহ 
স্থানে স্থানে এরূপ প্রকৃত কবিত্বশক্তির পরিচয় দিয়াছেন 
যে, ভীহাঁকে নিতান্ত সামান্য কবি বলিয়। গণ্য কর! যাইতে 
পারে না। মেদিনীপুর গৌরব করিতে পারেন যে, তিনি 
রাঁমেশ্বরের ন্যায় কবিকে এক সময়ে তাহার বক্ষে পোঁষণ 
করিয়াছিলেন । শিবায়ন ব্যতীত রামেশ্বর সত্যনারায়ণের 
পুথি রচিয়াছেন, তাহ। অন্যান্য সত্যনারায়ণের কথা অপেক্ষ! 
উৎকৃষ্ট এবং তাহার অনেক স্থানের বর্ণনা অতীব মনো" 
হারিণী হইয়াছে । পশ্চিম বঙ্গের সর্ধব স্থানে সত্যনারা- 
ক্নণের পুজার ময় এঁ গাথা গীত হইয়া! থাকে । তাহার 
সত্যনারায়ণ পুখি-হইতে একক্ান উদ্ধৃত হইতেছে । স্বদেশে 


বাঙ্গালা ভাষা ও পাহিত্য | ১৭ 


বছকাল অনুপস্থিতির পর তৎসন্রিহিত নদীতীরে বণিকৃপত্থী 
চন্দরকলাঁর পতির নৌকা লাশিষাঁর সময় হঠাৎ তাহার ম্বৃত্ু 
হয় | পতি-বিরহ-বিধুরা চক্দ্রকলার' শোক কবি এইরূপে 


বর্ণনা করিয়াছেন :___ 

“ধরির] মায়ের গলা, কাদে কন্তা চন্দ্রকলা, 
স্বামি-শৌকে হইক্স। কাতর। 

মান হৈল মুখশশী, মনোরম) যুক্তকেশী, 
না সম্বরে অঙ্গের অশ্বর ॥ 

হাহাকার ঘন মুখে, চাপড় হানয়ে.বুকে, 
কপালেতে কঙ্কণ আঘাত । 

ধেরজ ধরিতে নারে, কেন্দে কহে উচ্চস্বরে, 
কোথাকারে গেলে প্রাণনাথ ॥ 

হায় এ কি অকস্মাৎ, কোথা গেলে প্রাণনাথ, 
একবার দরশন দেও । 

না দেখিয়! তুয়া মুখ, বিদরিয়! যায় বুক, 

ভাগীরে সঙ্গে করে লও ॥ 

দেশে আইলে কত দিনে, বড় সাধ ছিল মনে, 
আঁখিভরি দেখিব তোমারে । 

তাহাঁতে দারুণ বিধি, হরিল হাতের নিধি, 
বড় শেল রহিল অন্তরে ॥ 

পতির মরণে যেন, রতির বিষাদ হেন, 
কান্দে কন্ঠ! করিয়া বিলাপ। 

মায়ের বিদরে বুক, বাপে দশগুণ হুঃখ, 
সবে কান্দি করে মনস্তাঁপ ॥” 


«বাঁপে দশগুণ ছুঃখ ”_-কবি কি সত্যই বলিয়াছেন ! 
শুনিতে পাই যে, রামেশ্বরের সত্যনারায়ণের পুখির ন্যায় 
পুর্বদেশে সত্যনারায়ণের ও শনির পীচালী প্রচ্লিত আছে, 


১৮ বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য । 
কিন্তু তাহা আমি কখন শুনি নাই; অতএব তাহা! কিরূপ, 
বলিতে পারি না । 

এক্ষণে আমরা একটি ধর্ম্সঙ্গীত-রচয়িতা সাঁধুপুরুষের 
নিকট আগমন করিতেছি । তাহার গীতগুলি অতি সহজ 
ভাষায় রচিত এবং বঙ্গদেশে সব্বস্থানে পরমার্থসাধক বলিয়া 
অত্যন্ত ভক্তির সহিত গীত হইয়া থাকে । তাহার নাম কবি- 
রঞ্জন রামপ্রসাঁদ সেন। যখন কলিকাতায় রাত্রিতে রাত- 
ভিখারীদিগের মুখে তীহাঁর রচিত 'গান শরবণ করা যায়, 
তখন চিভ্তের অত্যন্ত ওঁদাস্ত জন্মে এবং সেই সকল গান 
মনকে পৃথিবীর এত উপরে লইয়া যায় যে, তাহা বলা যাঁয় 
না। রাঁমপ্রসাঁদ সেন কুমারহট্ট গ্রামে জন্ম গ্রহণ করিয়া- 
ছিলেন এবং রাঁজ। কৃষ্ণচন্দ্র রাষের সময়ে বিদ্যমান ছিলেন । 
রাজা কৃষ্ণচন্দ্র ভীহাঁকে কবিরঞ্জন উপাধি প্রদান করেন। 
রাঁমপ্রসাঁদ সেন ধর্ম্মসঙ্গীত ব্যতীত কালী-সংকীর্তন ও কবি- 
রঞ্জন-বিদ্যান্নন্দর নামক কবিতাছয় রচনা করিয়াছিলেন, 
কিন্তু তাহার রচিত সঙ্গীতের ন্যায় তাহা! তত প্রসিদ্ধ নহে। 

এই সময়ে স্থবিখ্যাত কবি বায় গুণাকর ভারতচক্্র 
বিদ্যমান ছিলেন । ইনি বর্ধমান জেলার ভূরস্থট পরগণার 
পেড়ে গ্রামে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন । এবং রাজ কৃষ্ণচন্দ্র 
রায়ের সভাঁসদ্‌ ছিলেন। ইনি জীবনের শেষভাগে মূলাজোড় 
গ্রামে বাঁস করিয়াছিলেন। তথায় তাঁহার বংশীবলী অদ্যা্পি 
বিদ্যমান আছে । ভারতচক্দ্র ১৬৭৪ শকে রাজা কৃষ্ণচন্দ্র 
রায়ের আদেশে বিরচিত অনদামঙ্গল ০৪ রচনা সমাপ্ত 
করেন :--- 


বাঙ্গালা ভাষ। ও সাহিতা! ১৯ 


“বেদ লয়ে খবি ধসে বর্গ নিরপিলা । 
সেই শকে এই গীত ভাঁরত রচিলা ॥” 


কাহারও কাহ্ধরও মতে ভাঁরতচন্দ্র বাঙ্গালা ভাষার 
অদ্বিতীয় কবি। এ কথায় আমরা সায় দিতে পারি না। 
অনেক স্থানে ভারতচন্দ্র কবিকঙ্কণের ছায়া মাত্র । উদ্ভাবনী 
শক্তিতে কবিকঙ্কণ ভাঁরতচন্দ্র অপেক্ষা অনেকাংশে শ্রেষ্ঠ 
বলিতে হইবে । কিন্তু রায় গুণাকর যে বঙ্গদেশের একজন 
অতি শ্রেষ্ঠ কবি, তাহার সন্দেহ নাই । মানবস্বভাঁব-পরি- 
জ্ঞানে যে তিনি কবিকম্কণ অপেক্ষা নিতান্ত নৃযুন, ইহ1 বলা 
যাইতে পারে না । ভাঁরতচক্দ্রের রচনার তিনটি প্রধান লক্ষণ 
আছে। প্রথমতঃ তাঁহার ভাষা এরূপ চাঁচাছোল1 মাজাঘষ। 
যে, বঙ্গদেশের অন্য কোঁন কবির ভাষা সেজপ মহণ ও 
স্থচিকণ নহে। দ্বিতীয়তঃ তিনি সংক্ষেপে এরূপ বর্ণন। 
করিতে পারেন যে, অন্য কোন কবি সেরূপ পারেন ন1 : 
“ পদ্মবন প্রমুদিত সমুদিত রবি” 
“খুলিল মনের দ্বার না লাগে কপাট * 
তৃতীয়তঃ তাহার কতকগুলি বাক্য সাধারণ জনগণ-মধ্যে 
এত প্রচলিত যে, তাহা গৃহবাক্য হইয়! উঠিয়াছে :-_-- 
“ মন্ত্রের সাধন কিনম্ব। শরীর পতন ” 
“নীচ যদি উচ্চ ভাঁষে, সুবুদ্ধি উড়ায় হেসে” 
“ বড়র পিক্লিতি বালির বাদ 
'ক্ষণে হাতে দড়ি ক্ষণেকে চাদ ” 
কবিকম্কণের ন্যায় ভারতচন্দ্রের যদি উল্ভাবনীশৃক্তি 
থাঁকিত, তাহ! হইলে কবিকক্কণ বিদ্যা ও কুলশীল উভয়গুণ- 


বং বাঙ্গালা ভাষ। ও সাহিত্য । 
সম্পন্ন জাঁমাতাঁর সম্বন্ধে যাহ! বলিয়াছেন, ভাঁরতচন্দ্র তাহাই 
হইতেন। “গজদন্ত কনকে জড়িত 1৮ 

রায় গুণাকরের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে আর*একজন শ্রেষ্ঠ কবি 
বিদ্যমান ছিলেন । তীহাঁর নাম ঘনরাঁষ । তাহার গ্রন্থের 
নাম ধন্মমঙ্গল গান । ভারতচক্ত্র অন্নদামন্গল গ্রন্থ রচন! 
করিবার ৪২ বৎসর পুর্বেবে ঘনরাম এ গ্রন্থ রচনা করেন । 
ঘনরামের কবিতাতে স্বাভাবিক সারল্য ও সৌন্দধ্যের 
অভাব নাই। 

ভাঁরতচক্দরের অব্যবহিত পরেই গঙ্গাভক্তি-তরঙ্গি ণী- 
প্রণেত। ছুর্গাদাস মুখোপাধ্যায় বিদ্যমান ছিলেন । গঙ্গীভক্তি- 
তরঙ্গিণী একখানি শ্রেষ্ঠ কাব্য বলিয়। গণ্য করা ধাইতে পাঁরে 
না, কিন্ত উহ! প্রচলিত ধর্দ্দমাবলম্বীদিগের একটি অতি শ্রদ্ধেয় 
গ্রন্থ। গায়নেরা চাঁমর টুলাইয়া ও মন্দিরা বাঁজাইয়া চত্তী ও 
রামায়ণ যেমন গান করিয়া থাকে, তেমনি এই কাব্যটিও গান 
করিয়। থাকে । আমার স্মরণ হয়, আমার বাল্যকাঁলে আমার 
সর্বাপেক্ষা নিকট-সম্পকাঁয় কোন ভক্তিভাজন স্ট্রীলোক 
সর্ধদ। গঙ্গাভক্তি-তরঙ্গিণী ভক্তির সহিত পাঠ করিতেন। 
তখন বীটন সাহেব এদেশে আগমন করেন নাই ও জ্ত্ী- 
শিক্ষার সুত্রপাঁতও হয় নাই'। 

এতাঁবৎকাঁল পর্য্যন্ত সমস্ত বাঙ্গালা গ্রন্থই পদ্যে রচন। 
হইয়া আসিতেছিল, এই ময়ে. গদ্যগ্রন্থ রচনা হইতে 
আরম্ত হয়। এই সময় হইতে রচনার বিষয়ানুসারে বাঙ্গালা 
ষথকর্তাদদিগের বিষয় বলিব। সে সকল বিষয় এই )-_-গদ্য, 
সাধারণ পদ্য, গীতিকাব্য, নাটক, উপন্তাঁস, শ্লেষাত্বক গদ্য- 


বাঙ্গালা ভাষা. ও লাহিত্য । হ্১ 


কাব্য, সঙ্গীত, পুরাবুত্ত, পুরাতত্ানুসন্ধাঁন, বিজ্ঞান, দর্শন, 
আপনারা ভয় পাবেন না, এই সকল বিষয় সংক্ষেপে 
বলা যাইবে, হুদ্রাযন্ত্র, সংবাদপত্র, সাময়িক পুস্তিকা, 
বন্তৃতাঁরীতি, খুক্টানী বাঙ্গালা, মুসলমানী বাঙ্গালা, কয়েকটি 
ধ্মের নিকট বাঙ্গাল! ভাষার বিশেষ উপকৃত ভাব, বাঙ্গালা 
ভাঁষার ক্রমোন্নতির কাঁলবিভাগ, বাঙ্গাল। ভাষার বর্তমান ও 
ভাবী অবস্থা । 

অনেকে মনে করেন যে, রাজী রামমোহন রায় বাঙ্গালা- 
ভাষার প্রথম গদ্যগ্রন্থের প্রণেতা, কিন্তু বস্তৃতঃ তাহ! নহে । 
তাহাকর্তৃক বাঙ্গালায় গদ্যগ্রন্থ লিখিত হইবার পূর্বেবেও 
কতিপয় গদ্যগ্রস্থ প্রকাশিত হইয়াছিল । কিন্তু তাহাদিগের 
ভাঁষ ভাল নহে 1 ইংরাজী ১৮০৬ সালে প্রতাপাদিত্য- 
চরিত্র প্রকাশিত হয় । উহ1 রামরাম বস্তু দ্বারা কেরি সাঁহেবের 
প্রস্তাব অনুসারে প্রণীত হইয়াছিল । রামরাম বস্তু ফোর্ট 
উইলিয়ম কাঁলেজের একজন শিক্ষক ছিলেন । প্রতাঁপা- 
দিত্য-চরিজ্রের ভাঁষ। অতি কর্কশ | ১৮০৫ সালে কৃষ্ণচচন্দ্র- 
চরিত্র প্রকাশিত হয় । উহাঁও কেরি সাহেবের প্রস্তাব অন্ু- 
সারে এ কাঁলেজের অন্যতর শিক্ষক রাজীবলোচন দ্বার! প্রণীত 
হয়। ১৮০৮ সালে রাঁজাবলী ও ১৮১৩ সালে প্রবোধ-চক্দ্রিকা 
এ কালেজের সংস্কৃত ও বাঙ্গালার অধ্যাপক উৎকল-দেশ-জাতি 
শ্রীযুক্ত স্ৃত্যুপ্জয় বিদ্যালঙ্কার ছারা প্রকাশিত হয়। প্রবোধ- 
চক্দ্রিকার অনেক স্থল ষে প্রকার উৎ্কট সাধুভাষায় লিখিত, 
তাহার .একটি উদাহরণ. প্রদশিত হইতেছে :---“কোকিল 
কলালাপ বাচাল যে মলয়াচলানিল, সে উচ্ছলচ্ছীকরার্ত্যচ্ছ 


২২ বাঙ্গাল ভাষা ও সাহিত্য | 


নির্ঝরাস্তঃকণাচ্ছন্ন হইয়া আদসিতেছে 1” ১৮১৪ সাঁলে পুরুষ- 
পরীক্ষা! প্রকাশিত হয়। উহা! বিদ্যাপতিপ্রণীত এঁ নামের 

ংস্কৃত গ্রন্থের অনুবাদ । ১৮৩০ সালে কলিকাতা'র তদানীন্তন 
লর্ড বিশপ টর্নর সাহেবের প্রস্তাবানুসারে পুরুষ-পরীক্ষা 
রাজা কাঁলীকুষ্ণ বাহাছুরের দ্বারা বাঙ্গীল। হইতে ইংরাজীতে 
অনুবাদিত হয়। এ অনুবাদ সাঁহেবমহলে রাঁজা কালীকৃষ্ণ 
বাহাছুরের প্রতিষ্ঠার মুল। উল্লিখিত গ্রন্থ সকল এমন অপ- 
কৃষ্ট ভাষায় লিখিত যে, রামমোহন রায়কে বাঙ্গালা গদ্যের 
স্থষ্টিকর্ত1 বলিলে অন্যায় হয় না । তিনিই বর্তমান বাঙ্গালা 
গদ্যের জনয়িতা। ১৮১৬ সালে রাজা রামমোহন রায় 
দশোপনিষদ বাঙ্গাল! গদ্য ভূমিকার সহিত প্রকাশ করেন । 
সেই অবধি তিনি অনেক বাঙ্গাল গদ্যগ্রন্থ প্রকাশ করিতে 
লাগিলেন । এই সকল গ্রন্থ ধশ্মসন্বন্ধীয় বিচারবিষয়ক। ইহার 
একখানি গ্রন্থ সহমরণের বিপক্ষে । সহমরণের পক্ষের 
লোকের! তীাহাদিগের একখানি গ্রন্থে আমাদিগের দেশের 
বেচারী জ্ীলোকদিগের উপর নানাপ্রকার অযথাদোষারোপ 
করিয়াছিলেন | রামমোহন রায় তাহাদিগের পক্ষসমর্থন 
করিয়া যাহা লিখিয়াছেন, তাহা তাহার গদ্যভাষার দৃষ্টাস্ত 
স্বরূপ উদ্ধৃত হইতেছে :_- 

“পঞ্চম, তাহাদের ধন্মভয় অল্প । এঅতি অধর্মের কথা, দেখ কিপর্য্যস্ত 
দুঃখ, অপমান, তিরস্কার, যাঁতনা, তাহারা কেবল ধর্মভয়ে সহিষ্ণুতা করে। 
আনক কুলীন ব্রাহ্মণ, খাহাঁরা দশ পোনের বিবাহ অর্থের নিমিত্তে করেন, 
তাহারদের প্রায় বিবাহের পর. অনেকের সহিত সাক্ষাৎ হয় না, অথব। 
যাবজ্জীবনের মধ্যে কাহারো সহিভ. ছুই চারি বার সাক্ষাৎ করেন, তথাপিও 
প্র সকল স্রীলোকের মধ্যে অনেকেই ধর্শভয়ে স্বামীর সহিত সাক্ষাৎ 


বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য । ২৩ 


ব্যতিরেকে এবংম্বামীঘারা কোন উপকার বিনাও পিতৃগৃহে অথবা! ভ্রাতৃগৃহে 
কেবল পরাধীন হইয়া! নানা! হুঃখ ও ক্লেশ সহিষ্ণুতা পুর্র্বক থাকিয়াও যাঁব- 
জীবন ধর্নির্র্বাহ করেনঃ আর ব্রাহ্মণের অথবা অন্ত বর্ণের. মধ্যে ধাহার! 
আপন আপন স্ত্রীকে লইয়। গারস্ক্য করেন, তাহাঁরদের বাঁটীতে প্রায় স্রীলোক 
কি কি তুর্গতি ন! পায়? বিবাহের সমক্ব স্ত্রীকে অদ্ধ অঙ্গ করিয়া স্বীকার 
করেন, কিন্তু ব্যবহারের সময় পশু হইতে নীচ জানি ব্যবহার করেন; 
যেহেতু স্বামীর গৃহে প্রায় সকলের পত্ী দাসীবৃত্তি করে, অর্থাৎ অতি প্রাতে 
কি শীতকালে, কি বর্ষাতে স্থানমার্জন, ভোজনাদিপাত্রষার্জন, গৃহলেপনাদি 
তাবৎ কম্ম করিয়া থাকে; এবং হ্পকারের কর্ম বিনাবেতনে দিবসে ও 
রাত্রিতে করে, অর্থাৎ স্বামী, শ্বশুর ও শাশুড়ী ও স্বামীর ভ্রাভৃবর্গ, অমাত্য- 
বর্গ এসকলের রন্ধন পরিবেশনাদি আপন আপন নিয়মিত কালে করে, 
যেহেতু হিন্দুবর্গের অন্য জাঁতি অপেক্ষা ভাই সকল ও অমাত্য সকল একত্র 
স্থিতি অধিককাল করেন, এই নিমিত্ত বিষয়ঘটিত ভ্রাতৃবিরোধ ইহাদের মধ্যে 
অধিক হইয়া! থাকে; এ রন্ধনে ও পরিবেশনে যদি কোনো! অংশে ত্রুটি হয়, 
তৰে তাহারদিগের স্বামী, শাশুড়ী, দেবর প্রভৃতি কিকি তিরস্কার না করেন, 
এ সকলকেও স্ত্রীলোকের! ধর্দভয়ে সহিষ্ণুতা করে, আর সকলের ভো'জনাব- 
শেষে র্যঞ্জনাদি উদরপুরণের যোগ্য অথবা অবোগ্য যৎকিঞ্চিৎ অবশিষ্ট 
থাকে, তাহা সস্তোষপুর্ধক আহার করিয়া কাঁলযাপন করে । আর অনেক 
ব্রাহ্মণকায়স্থ, ধাহারদের ধনবত্ত1 নাই, তাহারদের জ্ীলৌোকসকল গোসেবাদি 
কন্দম করেন, এবং পাকাদির নিমিত্ত গোমক়ের ঘসী শ্বহস্তে দেন, বৈকাঁলে 
পুষ্ষরিণী অথব! নদী হইতে জলাহরণ করেন; রাত্রিতে শহ্যাদি যাহা তৃত্যের 
কর্ম, তাহাঁও করেন, মধ্যে মধ্যে কোনো কর্মে কিথিংৎ ভ্রুটি হইলে তিরস্কার 
প্রাপ্ত হইয়! থাকেন, যদ্যপি কদাচিৎ এ স্বামীর ধনবস্তা হইল, তবে এ 
স্ত্রীর সর্বপ্রকার জ্ঞাতসারে এবং দৃষ্টিগোচরে প্রায় ব্যভিচার দোষে মগ্ন হম্ব, 
-এবং মাসমধ্যে একদিবপও তাহার সহিত অলাপ নাই। স্বামী দরিদ্র ্ে 
পধ্যস্ত থাকেন, তাবৎ নানাপ্রকার কায়কেশ পায়, আর দৈবাৎ্ ধনবান্‌ 
হইলে মাঁনসছৃঃথে কাতর হয়ঃ এ সকল ছুঃখ ও মনস্তাঁপ কেবল ধর্ম্মভয়েই 
তাহারা সহিষ্ণুতা করে, আর যাহার স্বামী ছুই তিন জ্ীকে লইয়া গার্স্থ্য 
করে, তাহার! দিবারাত্রি মনস্তীপ ও কলহের ভাজন হয়, অথচ অনেকে ধন « 
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ভয়ে এ সকল হা করে; কখন এমত উপস্থিত হয় যে, এক স্ত্রীর পক্ষ হইয়া 
অন্য জ্্ীকে সর্বদা তাড়ন করে, এবং বীচ়লোক ও.বিশিষ্ট লোকের মধ্যে 
যাহার! সৎসঙ্গ ন পায়, তাহার? আপন স্ত্রীর কিঞ্চিৎ ক্রটি পাইলে অথবা 
নি্ষারণ কোন সন্দেহ তাহারদিগের প্রতি হইলে চোরের তাড়না তাহার- 
দিগকে করে, অনেকেই ধর্মভয়ে লোকভয়ে ক্ষমাঁপন্ন থাকে, যদ্যপিও কেহ 
তাদৃশ যন্ত্রণার অপহিষু, হইয়। পতির সহিত ভিন্নরূপে থাকিবার নিমিত্ত গৃহ 
ত্যাগ করে, তবে রাজদ্বারে পুরুষের প্রাবল্য নিমিত্ত পুনরায় প্রায় তাহাদিগকে 
সেই পতিহস্তে আসিতে হয়? পতিও সেই পূর্বজণতক্রোধের নিমিত্ত নানা 
ছলে অত্যন্ত ক্লেশ দেয়, কখন বা ছলে প্রাণবধ্ধকরে ;১ এসকল প্রত্যক্ষসিদ্ধ, 
সুতরাং অপলাপ করিতে পারিবেন না। ছুঃখ এই যে, এই পর্্যস্ত অধীন 
ও নান! ছুঃখে ছুঃখিনা, তাহারদিগকে প্রত্যক্ষ দেখিয়াঁও কিঞ্চিৎ দয়! আপন- 
কারদের উপস্থিত হয় না, যাহাতে বন্ধনপুর্ববক দাহ করা হইতে রক্ষা পায়।”% 

“পুরুষের প্রাবল্য হেতু” এই প্রয়োগে বিশেষ রস 
আছে । এই প্রয়োগ দ্বারা প্রমাণ হইতেছে যে, রামমোহন 
রায় স্ত্রীজাঁতির যেরূপ উকীল ছিলেন, এমন বোঁধ হয় স্থববি- 
খ্যাত মিল সাহেবও নহেন। এই স্থানে রামমোহন রায় 
তাহার বরাঙ্গিণী মোয়ান্কেলদিগের জন্য যেরূপ লড়িয়াছেন, 
এমন প্রায় অন্য কাহাঁকে দৃষ্ট হয় না। 

স্থখের বিষয় এই যে, রামমোহন রায় আঁমাদিগের 
দেশের স্ত্রীলোকদিগের অবস্থার যে চিত্র চিত্রিত করিয়াছেন, 
তাহ! এই অদ্ধ শতাব্দীর মধ্যে কিয় পরিমাণে পরিবর্তিত 
হইয়াছে । কিন্তু ছুঃখের বিষয় এই» এক্ষণে স্ত্রীলোকের! 
স্মার একপ্রকার একশেষে যাইতেছেন। সে কালের 





*ক্াজা রামমোহন রায়ের উদ্ধত অংশের মধ্যে স্থানে স্থানে গুরু কর্তীর ইতর ক্রিয়া ও 
ইত কৃর্ঠীর গুরু ক্রি! ও সর্ধনাঁস আছে। তাহার সময়ে বাঙ্গালা গদোর অসম্পূর্ণ অবস্থা 
হেতু.এইরূপ হইক্লাছে। 
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স্ত্রীলোকের য়েষন গৃহ্কার্ষ্ে পরি শ্রম-তৎপর ছিলেন, এক্ষণ- 
কার হ্্ীলোকদিগকে সেরূপ দেখা যায় লা। 

রামমোহন রায়ের মৃত্যুর একাদশ বৎসর পরে তত্ববোধিনী 
পত্রিক1 প্রকাশিত হয়। এই পত্রিক। দ্বারা যে বঙ্গভাঁষার 
বছু উপকার সাধিত হইয়াছে, তাহ! সকলেই একবাক্যে 
স্বীকার করিয়। থাকেন । শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার দত্ত. দ্বাদশ 
বৎসর উহার সম্পাদকীয় কাধ্য নির্বাহ করিয়াছিলেন । 
তিনি এঁ সময়ের মধ্যে পত্রিকাতে যে সকল প্রস্তাব লিখেন, 
তাহা বঙ্গভাঁষাকে অতি সম্বদ্ধিশালিনী করিয়াছে । অক্ষয় 
বাবুর প্রণীত বাহবস্ত ও ধন্সনীতি তাহার সর্ববোতম গ্রন্থ 
নহে, উহা অনেক পরিমাণে ইংরাজীর অনুবাদ মাত্র । 
তত্ববোধিনী পত্রিকাঁতে প্রকাশিত প্রাচীন হিন্দুদিগের বাণিজ্য, 
পাগুবদিগের অস্ত্রশিক্ষা, কলিকাতার বর্তগান ছুরবস্থা প্রভৃতি 
তাঁহার স্বকপোল-রচিত প্রস্তাবই তাহার সর্ববোভম রচনা । 
দুঃখের বিষয় এই যে, তাহা এখনো স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে 
প্রকাশিত হয় নাই। অক্ষয়বাবু বর্তমান বঙ্গভাঁষাঁর একজন 
প্রধান নিন্মীতা ৷ | 

এক্ষণে আমর! বাঙ্গাল। ভাঁষাঁর জন্সন্‌ স্বরূপ বিজ্ঞাগ্র- 
গণ্য মহামান্য শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের নিকট আগমন 
করিতেছি । বিদ্যাসাগর মহাশয় আপনার প্রণীত গ্রন্থ সক- 
'লের দ্বারা বঙ্গভাষার বর্তমান উন্নতির প্রথম দুত্রপাত করেন। 
অনেকে অবগত নহেন যে, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর.ও বিদ্যাসাগর 
মহাশয়ের নিকট অক্ষয়কুমার দত্ত কত উপকৃত. আছেন। 
ভাহারা তাহার লেখ প্রথম প্রথম বিস্তর সংশোধন কহিয়া 
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দিতেন! অক্ষয়বাঁবু কিন্ত কিছুদিনের মধ্যে সংশোধনের 
অতীত হইয়। অসাধারণ প্রভার দীপ্তি পাইয়াছিলেন। অনেকে 
মনে করেন, বিদ্যাসাগরের উদ্ভাবনী-শক্তি নাই, তিনি যাহ! 
লিখিয়াছেন, তাহা অনুবাদ মাত্র, কিন্তু যিনি তাহার রচিত 
২স্কত সাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাব এবং বিধবাবিবাহ-বিচার গ্রন্থ 
পাঠ করিয়াছেন, তিনি বিদ্যাসাগরের অসাধারণ স্বকপৌল- 
রচনা-শক্তি নাই, এমন কখনই বলিতে পারিবেন না । 
বাঙ্গাল! ভাষায় বক্তৃত1 করিবার সময় তাহা সমাপনকালে 
অনেক ইংরাঁজীওয়াল1 অজ্ঞাতসারে বিদ্যাসাগর-রচিত বিধবা- 
বিবাহ-সম্বন্ধীয় দ্বিতীয় পুস্তকের উপসংহারের অনুকরণ 
করিয়! থাকেন। তাহার প্রণীত সীতার বনবাসে ভবভূতির 
উত্তরচরিত ও বাল্ীকির রামায়ণের কোন কোন অংশ 
গৃহীত হইয়াছে সত্য, কিন্তু উহাতে তাহার নিজেরও অনেক 
মনোহর রচন! আছে। উহা! তাহার একপ্রকার স্বকপোল- 
রচিত গ্রন্থ বলিলে হয়। বিদ্যাসাগর বঙ্গভাঁষার অনেক পরি- 
মাণে নিন্মাণ ও পরিমার্জন-কাধ্য সম্পাদন করিয়াছেন । বঙ্গ- 
ভাষা তাহার নিকটে অশেষ কৃতজ্ঞতা'খণে বদ্ধ আছে । 
বিদ্যাসাগরের ইদানীন্তন ভাঁধ! যেমন সহজ, কোঁমল ও 
মস্যণ হইয়াছে, পুর্ব্ধে সেরূপ ছিল না । তিনি সংস্কত-শব্দ- 
বল সাঁধুভাষা ব্যবহার করাতে শ্রীযুক্ত রাঁধানাথ শিকদার 
ও শ্রীযুক্ত প্যারীর্টাদ মিত্র বিরক্ত হইয়া! ১৮৫৪ সালে অপ- 
ভাষায় লিখিত একখানি মালিক পত্রিক। প্রকাশি করেন। 
উহ্থার নাম “মাসিক পত্রিক1 1৮ এ পত্রিকার গ্রতিসংখ্যায় 
একটি, বিজ্ঞাপন থাকিত। সেই বিজ্ঞাপনে এই কথাগুলি 
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লেখা থাঁকিত, “এই পন্িক! পপ্ডিতলোকদ্িগের জন্য প্রকা- 
শিত হচ্ছে না । তাহারা পড়াতে চাঁন পড়বেন, কিন্ত তাদের 
জন্য এ পত্রিকা নহে ।৮ শী পত্রিকায় টেকটাদ ঠাকুর প্রণীত 
“আলালের ঘরের ছুলাল+, প্রথম প্রকাশিত হয় । এঁ কল্পিত 
টেক্ঠাদ ঠাকুর আমাদের মাননীয় বন্ধু শ্রীযুক্ত বাবু প্যারীষ্টাছ 
মিত্র । সেই অবধি দুই প্রকার ভাষ। সৃষ্টি হইয়াছে, বিদ্যা- 
সাগরী ভাষা ও আলালী ভাঁবা। কোন্‌ ভাঁষ! জয়লাভ 
করিবে, অনেঁক দিন পর্যন্ত তাঁহাতে সন্দেহ ছিল । এক্ষণে 
যেরূপ চিহ্ন দেখা যাইতেছে, তাহাতে বোধ হয়, এ দুই 
ভাঁষা হইতে উৎপন্ন এক মিশ্র ভাষা গ্রন্থকাঁরদিগের মধ্যে 
প্রচলিত হইবে । এই মি ভাঁষা ব্যবহারের প্রথম দৃষ্টস্ত- 
প্রদর্শক বিখ্যাত উপন্যাঁস-রচয়িত। বাবু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টো 
পাধ্যায় | কিন্তু এমন এমন বিশেষ বিষয় আছে, যাহাতে হয়, 
কেবল বিদ্যাসাগরী ভাষা, নয় কেবল আলালী ভাষা চির- 
কাল ব্যবহৃত হইবে । পুরারৃত্ত, জীবনচরিত কিন্বা বিজ্ঞানের 
বিষয় লিখিতে গেলে বিদ্যাঁসাগরী ভাষা অবলম্বন করিতে ই 
হইবে, আর শ্লেষাতসক গদ্য কাব্য, কিন্বা হাস্যকর উপন্যাঁস 
কিন্বা নাটক লিখিতে হইলে আলালী ভাষ! ব্যবহার করি- 
তেই হইবে। 
«“আলালী ভাষা” এই প্রয়োগ শ্রীধুক্ত পণ্ডিত রামগতি 
*ন্যায়রতু ভীহাঁর প্রণীত বঙ্গভাঁষা ও সাহিত্য-বিষয়ক প্রস্তাবে 
টেকটাদ ঠাকুরের ভাঁষাসম্বন্ধে প্রথম ব্যবহার করেন। তিনি 
এ প্রস্তাবে বলিয়াছেন, “ আলালের ঘরের ছুলাল বল, 
হুতুম পেঁচা বল, স্বণালিনী বল, পত্বী বা পাঁচজন বয়স্যের 


২৮ বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য । 


সহিত পাঠ করিয়া আমোদ করিতে পারি, কিন্তু পিতা পুত্র 
একত্রে বসিয়া অসঙ্কুচিত মুখে কখনই এ সকল পড়িতে 
পারি নাঁ। বর্ণনীয় বিষয়ের লজ্জাজনক উহ পড়িতে না 
পারিবার কাঁরণ নহে, এ ভাঁষাঁরই কেমন একরূপ ভঙ্গী 
আছে, যাহা গুরুজনসমক্ষে উচ্চারণ করিতে লজ্জাবোধ 
হয় 1 %+% %* %* অতএব বলিতে হইবে যে, আলালী ভাষ৷ 
সন্প্রদায়বিশেষের বিশেষ মনোরঞ্জিকা হইলেও উহা! সর্বববিধ 
পাঠকের পক্ষে উপযুক্ত নহে । যদি তাহা না'হইল, তবে 
আবার জিজ্ঞণস্য"হইতেছে যে, এরূপ ভাষায় গ্রন্থ রচন। করা 
উচিত কি না --আধমাদিগের বোধে উচিত | যেমন ফলারে 
বসিয়া অনবরত মিঠাই মোগু। খাইলে জিহ্বা একরূপ বিকৃত 
হইয়া যায়,-মধ্যে মধ্যে আদার কুচি ও কুম্ড়োর খাউা মুখে 
না দ্দিলে সে বিকৃতির নিবারণ হয় না, সেইরূপ কেবল 
বিদ্যাসাগরী রচনা শ্রবণে কর্ণের যে একরূপ ভাব জন্মে, 
তাহার পরিবর্তন করণার্থ মধ্যে মধ্যে অপরবিধ রচন। শ্রবণ 
কর! পাঠকদিগের আবশ্যক 1 ফল কথা এই, পাঠক যেমন 
নানাপ্রকার, তাহাদের রুচিও সেইজপখনানাপ্রকার ;  এক- 
বিধ রচনা! পাঠে সর্ববিধ পাঠকদিগের রুচি চরিতার্থ হওয়া 
কোনমতেই সম্ভাবিত নয়! অতএব ভাষার মধ্যে নীনা- 
প্রকার রচনারীতি থাক। একান্ত প্রয়োজনীয় | যাহ! হউক, 
আমাঁদিগের বিবেচনায় হাস্যপরিহাসাদি লঘু বিষয়ের বর্ণনায় 
অধলালী ভাষ! ধেন্প মনোহারিণী হয়, শিক্ষাপ্রদ ব। প্রগাঢ় 
গুরুতর বিষয়ের 'বিবরণকার্ধ্যে বিদ্যাসাগরী ভাষা টিটি 
গতি প্রদা হয় 1%. 


বাঙ্গালা ভা ও-লাহিতা,। ২৯ 


পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্বের শ্রস্থ হইতে টেকটাদ ঠাকুক্- 
ঘটিত একটি অতীব কৌতুক-জনক স্থল উদ্ধৃত, ন! করিয়া! 
থাকিতে পারা গেজ না: টেকর্ঠাদ ঠাকুর বাবুরামের শ্াদ্ধ- 
বর্ণনে লিখিয়াছেন, « দিনরাত্রি ভ্রাহ্ষণপ্ডিত ও অধ্যাপকের 
আগমন যেন গো-মড়কে মুচির পার্বণ 1৮ পণ্ডিত রামগতি 
ন্যায়রত্ব নিজে ব্রাহ্মণপপ্ডিত মানুষ, অতএব তিনি টেকটাদ 
ঠাকুরের এই উক্ভিতে নিতান্ত ক্ষুণ্ন হইয়া লিখিয়াছেন, 
“এতদ্েশীয় ব্রা্ষণপঞ্ডিত মহাশয়ের! বহুবিধ কষ্ট স্বীকার 
করিয়! বিদ্যোপার্জন করেন, চতুষ্পাঠী করিয়া অধ্যাপনা 
করাই তাহাদিগের মুখ্য উদ্দেশ্য । সহত্ ক্লেশভোগ করিয়াও 
তাহা করিতে পারিলেই তাহারা চরিতার্থ হন | অধ্যা- 
পনার প্রণালীও এদেশে শ্বতন্ত্ররূপ, _ছাত্রদিগকে অন্ন দিয়] 
পড়াইতে হয় । বিদ্যাধ্যাপনের এরূপ উদার রীতি বোঁধ হয় 
কোন দেশে নাই। অধ্যাপকের। বৈষয়িক সুখে বিসর্জন দিয়! 
জ্ঞানশর্জন 'ও জ্ঞান বিতরণ কার্যেই সর্বদ1 নিরত থাকেন, 
ঞ্রইজন্য ভাহাদের আবশ্যক ব্যয়নির্ধবাহার্থ দেশীয় ধার্টিক 
বিজ্ঞলোকের! শ্রাদ্ধবিবাহাঁদি সকল কাঁর্যের উপলক্ষে ই তীহা- 
দিগকে কিঞ্িগ কিঞ্চিৎ দাঁন করিয়1খাকেন। তাহাই অধ্যাপক- 
দিগের জীবিকা-নিব্বাহের একমাত্র উপায়। তদ্দারা তাহার! 
পরিবারদিগের কথঞ্িংৎ গ্রাসাচ্ছাদন নির্ধধাহ করিতে পাঞি- 
সেই; কৃতার্থন্মন্য হইয়া অভিলধিত কার্যে চিরজীবন যাপন 
। অতএব আমাদিগের ব্রাঙ্মণপণ্ডিত মহাশয়দিগেন 
ন্যায়আাঘ্যকর্্ম! ও উদ্দারাশয় পণ্ডিত কোন্‌ জাতির মধ্যে কত 
আছেন ? যদিও উৎসাহবিরহাদি নান। কারণে এক্ষণে নকল 


৩৪ বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য । 


ব্রাক্মণপণ্ডিতে নিদিষ্ট ব্যবসায়ে নির্লিপ্ত খাঁকিতে পারেন না, 
তথাপি সাধারণ্যে এ শ্রেণীস্ছ লোকের উপর প্রাচীন ও নব্য, 
উভয় তন্ত্রেরই কৃতবিদ্য বিজ্ঞলোকদিপ্ের অদ্যাঁপি বিলক্ষর্ণ 
গৌরববুদ্ধি আছে, যেহেতু তাহারা আপনাদিগের মধ্যে 
একদল এরূপ মহেচ্ছু লোক আছেন, এজন্য ভিন্নজাতীয়- 
দিগের নিকট গর্ব করিয়া থাকেন । কিন্ত পাঠকগণ দেখুন, 
হিন্দুজাঁতির গৌরবস্থল সেই ব্রাহ্ষণপণ্ডিত মহাঁশয়দিগের 
প্রতি টেকচাদবাবু কিরূপ বিজ্ঞোচিত বাক্য প্রয়োগ করিয়া- 
ছেন।৮ পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ব তৎ্পরে বলিতেছেন, 
“কেবল ব্রাঙ্গণপণ্ডিতের উপর কেন, ব্রাক্গণজাতির শ্রতি 
টেকর্টাদবাবুর কিছু বিদ্বেষ আঁছে বোধ হয়, যেহেতু তিনি 
আগড়পাড়াস্থ ব্রা্মণপপ্ডিত-গোষ্ঠীর বর্ণনায় লিখিয়াছেন, 
“বামুনে বুদ্ধি প্রায় বড় মোটা, সকল সময়ে সব কথ শুনিয়া 
বুঝিতে পারে না, ন্যায়শাস্ত্রের ফেক্ড়ি পড়িয়! কেবল ন্যায় 
শাস্ত্রীয় বুদ্ধি হয় ইত্যাদি”__এক্ষণে টেকচাদবাবুর প্রতি 
জিজ্ঞাস্য এই, ন্যায়শান্ত্র বোঝা কি মোটা বুদ্ধির কর্ম ? 
এপর্য্যস্ত এই মোটা বুদ্ধির ব্রাঙ্ণ ভিন্ন কয়জন সরুবুদ্ধি ইতর- 
জাতীয় লোক ন্যায়শান্ত্র বুঝিতে পারিয়াছেন ? এদেশে 
ব্রাঙ্গণেরাই চিরকাল শান্ত্রচ্চা ও বুদ্ধির পরিচালনা করিয়া- 
ছেন। অতএব তাহাদের সন্তানের! সাধারণ্যে অপরিশীলিত 
বুদ্ধি ও অন্যান্য জাতীয়দিগের সন্তাঁনগণ অপেক্ষা অধিক, 
মোটাবুদ্ধি হইবেন, তাহার সম্ভব নয় 1”. পণ্ডিত রামগতি 
ন্যায়রস্ব ধাহা! বলিয়াছেন, তাহা অতি যথার্থ। কিন্তু প্লেষা 

সক্ক গ্দ্যকাব্য-প্রণেতারা কত কি বলিয়। থাকেন, তাহ। খণ্ডন 


বাঙ্গাল! তাঁষা সাহিত্য । ৩১ 


করিবার জন্য এত প্রয়াস পাইবার আবশ্যক কি ? টেকটাদ 
ঠাকুরের উক্তি অপেক্ষ। পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রপ্দ্বের খণ্ডন 
আরও কৌতুকজনরু হইয়াছে, বিশেষতঃ যেখানে তিনি 
“পাঠিকবর্গ দেখুন»৮ বলিয়। পাঠকবর্গ-সমীপে আপীল করিয়া- 
ছেন, সেই স্থান আরও কৌতুক-জনক হইয়াছে। 

শ্রীযুক্ত বাবু রাঁজেন্্রলাল মিত্রের নিকটেও বজভাঁষ। 
বিশেষ উপকৃত আছে । তিনি বিবিধার্ধ সংগ্রহ প্রকাশ 
করিয়! ভাষাকে কিশেষ সম্বদ্ধিশালী করিয়াছেন । উহা! বিদ্যা- 
রত্বের একটি খনিস্বর্ূপ। তিনি প্রাকৃতিক ভূগোল প্রকাশ 
করিয়াও বঙ্গভাষার অনেক উপকার করিয়াছেন । 

সোমপ্রকাশ-সম্পীদক শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ মহাঁ- 
শয়ের নিকট ভাষা অনেক পরিমাণে খণী আছে । তিনি উৎ- 
কৃষ্টতর প্রণাঁলীতে সম্পাদিত সন্বাদপত্র প্রকাশ ও অনেক 
নুতন শব্দের ও প্রয়োগের স্ষ্টি করিয়া ভাষাকে পূর্ববাপেক্ষ। 
স্বসম্পনন ককরিয়াছেন। তিনি বাঙ্গাল ভাবায় সর্ধবপ্রথমে 
পুরাবৃত্ত রচনা করেন । 

এক্ষণকার গদ্য-লেখকদিগের মধ্যে শ্রীযুক্ত বাবু বন্গিম- 
চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহণশয় একজন প্রধাঁন। ইই'র বিষয় আমরা 
পরে বলিব । 

গদ্য ছাড়িয়া! তৎ্পরে আমরা সীধারণ পদ্য-বিভাঁগে 
প্রবেশ করিতেছি । এই বিভাগে ভারতচন্দ্রের পর আমা- 
দিগের দৃষ্টি প্রথমতঃ মদনমোহন তর্কালঙ্কারের প্রতি নিপ- 
তিত হয়। ইহীর প্রধান গ্রন্থ বাঁসবদতা । এই গ্রস্থ অনেক 

স্কত কবি ও ভারতচন্দ্রের অনুকরণে পরিপূর্ণ । তথাপি 


৩২ বাঙ্গালা ভাষা! ও সাহিত্য । 


তর্কাঁলক্কার মহাশয় স্থানে স্থানে যে কবিত্বশক্তি প্রকাশ করিয়া- 
ছেন, তাহাতে তীহাকে সামান্য: কবি বলিয়া বোঁধ হয় লা, 
জী যখন বিবেচনা! করা যাঁয় যে, “তিনি একুশ বওসর 
যঃক্রমকাঁলে এই গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, তখন ৪ 
৮ প্রশংনা করিতে হয় । 
ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত রহস্তজনক কবিতাঁতে অদ্বিতীয় টি | 
তিনি পাঁটাঁর সম্বন্ধে একটি কবিত। লিখিয়াছিলেন, তাহাতে 
পাঁটার সাঁদ ও কাল ছানাগুলিকে কানাই বলায়ের সঙ্গে 
তুলনা করিয়াছিলেন । কানাই বলাই যেমন গোষ্ঠে খেল! 
করিয়াছিলেন, ইহারাও মাঠে সেইরূপ খেলা করে। তিনি 
ইয়ং বেঙ্গল সম্বন্ধে একটি কবিতা লিখিয়াছিলেন, তাহাতে 
এই বাক্য আছে :- 
. “মুরগির ক্আণ্ড। গণ্ডা গঞ্ডা, 
খেয়ে কর প্রাণ ঠাণ্ডা ।” 
বাবু অক্ষয়কুমার দত্তের সন্বন্বে তিনি এক কবিতা 
লেখেন, তাহাতে এই বাক্য আছে :- 
“মাঁথামুণড ঘুয়ে গেল মাথামুণডু লিখে ।” 
_ শরীব যে আমি, আমার সম্বন্ধেও লিখিয়াছিলেন :-- 
ৰ “ বেকম পড়িয়া করে বেদের সিদ্ধান্ত 1৮ 
ফেণ্ড অব ইগ্ডয়া সম্পাদক মার্শম্যান সাহেবের সম্বন্ধে 
ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত একটি কবিতা লিখিয়াছিলেন, তাহা অতীব 
রহম্তজনক; ভাঁহাতে মার্শম্যান সাহেবকে শিবরূপে এবং 
উহার সহকারী সম্পাদক টাঁউনষেণ্ড ও রবিন্সন সাহেত- 
প্লিগকে নন্দী ও ভূঙগী রূপে বর্ণনা করিয়াছেন । নন্দী এক্ষণে 


বাঙ্গাল! ভাষাও সাহিত্য । ৬৩ 


বিলাঁতে গিয়া 9০০৮৮০৫ মামক ততখাঁকাঁর বিখ্যাত সন্ধীদ- 
পত্রের সম্পাদকীয় কর্ম নির্ববাহ করিতেছেন; ভূঙ্গীটি এখনও 
এখানে আছেন, চ্তিনি এক্ষণে বেঙ্গল গবর্ণমেন্ট গেজেটের 
সম্পাদক । এ গেজেটে গবর্ণমেন্ট আইনের যে বাঙ্গালা 
অনুবাদ প্রকাশিত হয়, তাহা তীহাঁরই। এ অনুবাদের 
বাঙ্গাল! ভাষা অতি চমৎকার ! 

রামরসায়ন-প্রণেত। রঘুনন্দন গোস্বামী একজন সামান্য 
কবি নহেন। ইনি দক্ষিণদেশবাপী ছিলেন। ইনি শ্রীযুক্ত 
বাবু রামকমল সেনের নিকট সর্বদা আসিতেন। 

মাইকেল মধুসুদনরূপ সূর্ধ্য উদয়ের পূর্বের শ্রীযুক্ত বাবু 
রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদিগের দেশের বর্তমান কালের 
প্রধান কবি বলিয়! গণ্য হইতেন। কিন্তু মাইকেল মধুসুদনের 
প্রভার নিকট ভাহীর প্রভা বিলুপ্তপ্রায় হুইয়াছে। রঙ্গলাল 
বাবুর কবিতাঁতে সন্গদয়তাঁগুণ অধিক নাই, কিন্তু তিনি 
একজন অতি উৎকৃষ্ট কবি, তাঁহার সন্দেহ নাই। তাহার 
রচিত গ্রস্থমধ্যে পদ্মিনী উপাখ্যান প্রধান । 

ঢাকাই কাপড়ের ন্যায় উৎকৃষ্ট ঢাঁকাঁই কবি কষ্তচন্দ্র 
মজুমদারের প্রণীত “ সন্ভাবশতক ৮ অতীব মনোহর । তাহা 
পারস্য কবি হাঁফেজকে আদর্শ করিয়! লিখিত, কিন্তু উহা 

হাফেজের হীন অনুকরণ নহে। শ্রীযুক্ত হরিশ্চন্দ্র মিত্র ঢাকা! 

স্প্রদেশয় অন্যতর বিখ্যাত কবি। 

এক্ষণে আমর]. মাইকেল মধুসুদনের নিকট আগমণ 
করিতেছি ।: এই বাঁরেই ঠকাঠকি ! মাইকেল মধুসূদনের 
যেমন গৌঁড়াও অনেক, তেমনি শক্রুও অনেক । ভাহার 


৪ বাঙ্গালা ভাষ! ও সাহিত্য । 


সহিত আমার অত্যন্ত বন্ধুত1 ছিল । 'তিনি কলেজে আমার 
সমাধ্যায়ী ছিলেন। যখন আমি মে্দিনীপুরে ছিলাম, তখন 
ভাঁহার সহিত আমাঁর সর্ধবদ। পত্র লেখা হুইত'; সেই সকল 
পত্র আমার নিকট আছে; তাহা অতীব কৌতুহলজনক। ষখন 
আমি এ স্থানে ছিলাম, তখন মাইকেল মধুসূদন মেঘনাদবধ 
কাব্য ছাঁপাইবার পুর্ব্বে তাহার প্রথম ছুই সর্গ আমার 
অভিপ্রায় জানিবার জন্য তথায় প্রেরণ করিয়াছিলেন । 
আমি তাহার অত্যন্ত প্রশংসা করিয়া! যেখানে যেখানে দোষ 
অনুভব করিয়াছিলাম, তাহাঁও তাহণকে লিখিয়াছিলাম । 
এতদ্যতীত তিনি আমাকে “ইয়ান ফিল্ড” সংবাদপত্রে 
তাহার তিলোভমাঁসম্তব কাব্য সমালোচন। করিতে অনু- 
রোধ করেন। তীহার প্রার্থনামতে আমি এ কাব্য উক্ত 
পত্রে সমালোচনা করিয়াছিলাঁষ । তাহার সহিত আমার 
বিশেষ বন্ধুত! ছিল, কিন্তু কোন ব্যক্তির দোঁষগুণ বিচারের 
সময় বন্ধুতাভাবের দ্বারা মনকে বশীভূত হইতে দেওয়া উচিত 
নছে। আমর! যেমন বলিয়া থাকি, এ লৌকটা দোষে গুণে, 
মাইকেল মধুসুদনও তেমনি দোঁষে গুণে কবি। প্রত্যেক 
কবিরই দোষ ও গুণ আছে, কিন্ত “দোষে গুণে কবি” এই 
প্রয়োগের অর্থ এই যে, যেমন ভীঁহার অসামান্য গুণ আছে, 
তেমনি অসামান্য দোষও আছে। ভাবের উচ্চতা, বর্ণনার 
সৌন্দর্ধ্,করুণা'রসের উদ্দীপনা, ভাহার এই সকল গুণ যখন. 
বিবেচনা! কর যায়, তখন তাঁহাকে বঙ্গভাষার সর্বপ্রধান 
কবি বলিয়া! বোধ হয়, কিন্তু যখন তাহার দোঁষ বিবেচন! 
কর! যায়, তখন তীহাকে এ উচ্চ আসন প্রদান করিতে মন 


বাঙাল! ভাষা ও সহিহ্য। ৫ 


সঙ্কুচিত হয়। জাতীয় ভাঁব বোধ হয় ম$ইকেল মধুসুদনেতে 
যেমন অল্প পরিলক্ষিত হয়, অন্য কোন বাঙ্গালী কবিতে 
সেরূপ হয় না। তিনি তাঁহার কবিতাকে হিন্দু পরিচ্ছদ 
দিয়াছেন বটে, কিন্ত সেই হিন্দু পরিচ্ছদের নিন্ন হইতে কোট 
পাণ্ট,লন দেখা দেয়। আর্ধ্যকুল সূর্ঘ্য রামচন্দ্রের প্রতি অনুরাগ 
প্রকাশ ন! করিয় রাক্ষমদিগের প্রতি অনুরাগ ও পক্ষপাত 
প্রকাশ করা, নিকুস্তিলা-যজ্ঞাগারে হিন্দুজাতির শ্রদ্ধাস্পদ বীর 
লক্ষমণকে নিতান্ত কাপুরুষের ন্যায় আচরণ করাঁণো, খর ও 
দূষণের মৃত্যু ভবতারণ রামচন্দ্রের হাতে হইলেও তাহাদিগকে 
প্রেতপুরে স্থাপন,--বিজাতীয় ভাবের অনেক দৃষ্টান্তের মধ্যে 
এই তিনটি এখানে উল্লিখিত হইতেছে । বাঙ্গালা কবিদ্িগের 
মধ্যে কবিকঙ্কণ যেমন জাতীয় ভাবসম্পন্ন, তেমন অন্য কোন 
কবি নহেন। মাইকেল মধুসুদনের রচনা তে প্রীঞ্জলতার অত্যন্ত 
অভাঁব। কবির রচনাতে প্রাঞ্জলত। ন! থাকিলে তাহা মধুর ও 
মনোহর হয় ন!। সকল শ্রেষ্ঠতম কবির রচনা অতিশয় প্রাঞ্জল ; 
যথা,_হোষর ও বাল্দীকি। শ্রেষ্ঠতম কবিদিগের মধ্যে মিপ্ট- 
নের রচনা তত প্রাঞ্জল নহে, কিন্তু তাহার অন্যান্য গু৭ 
যেরূপ আছে, তাহাতে মাইকেল কখনই তাঁহার সমতুল্য 
হুইতে পাঁরেন না । মিপ্টনে যেরূপ ভাবের গভীরতা, শব্দ- 
বিন্াসের রাজ-গা্ভীরধর্য ও রচনার জম্জমাট্‌ দৃষ্ট হয়, মাই- 
,কেলের কবিতাতে ততট। দৃষ্ট হয় না। কিন্তু মিপ্টনের 
প্রাঞ্জজতার অভাব মাঁইকেলে বিলক্ষণই দৃষ্ট হয়। ৭ যাঁদঃপন্তি 
রোধ যথা চলোনম্মি আঘাতে” “নাদিল দস্তোলি কড় কড় 
রবে” ইত্যাদি বিকট বিকট প্রয়োগ্দ্বারা মাইকেল মধুসুদন্তনর 


৩৬ বাঙ্গালা ভাষা + পাহিত্য। 


কাব্য পরিপূর্ণ রহিয়াছে ।এতদ্বযতীত রসভক্ক দোষ মেঘনাদ- 
বধ কাব্যের স্থানে স্থানে দৃষ্ট হয় । গন্তীর বিষয় বর্ণন! কালে 
মীইকেল মধুসূদন “ খেদাইনুঃ১ «নাদিল1, ইত্যাদি শব্দ ব্যব- 
হার করিয়া থাকেন। ইহাতে হাস্যের উদ্দ্রেক হয় 1 দশরথের 
প্রেতাত্মা রাষচন্দ্রকে সম্বোধন করিবার সময় তিনি “ রাঁমভদ্রেঠ 
শব্দ ব্যবহাঁর করিয়াছেন, ইহাতে এ প্রকার ভাবেরই উদ্দ্রেক 
হয়। দ্বিতীয় সর্গের শেষে ঝড় থামিবার পর শান্তির অবস্থার 
বর্ণনার মধ্যে গধিনী, শকুনী ও পিশাচের পালে পালে আগ- 
মনের কথা উল্লেখিত হুইয়াছে। ইহাতে বীভৎস রসের প্রবর্তন 
ছার শান্তিরসের ভঙ্গ কর! হইল। কিন্তু এই সকল ও অন্যান্য 
বহুবিধ দোৌষসত্ব্ে কে না স্বীকার করিবে যে, মাইকেল মধু- 
সুদন একজন অসাধারণ কবি? মেঘনাদবধ ব্যতীত বীরাঙ্গনা 
চতুর্দশপদী-কবিত৷ প্রভৃতি তীহার অন্য সকল কবিতাও 
তাহার অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় প্রদান করিতেছে | 
তিনি বাক্গালাভাষাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ কবি না হউন, তিনি এক- 
জন অসাধারণ কবি, তাহার আর সন্দেহ নাই 1 যখন 
মাইকেল মধুসুদনের কবিতা প্রথম প্রকাশিত হয়, তখন 
তাহার স্যষ্ট অমিত্রাক্ষর ছন্দ ও তীহার উদ্ভাবনী-শক্তির 
অন্যান্য প্রমাণে নিতান্ত মুগ্ধ হইয়া আমি তাহার অত্যন্ত 
পক্ষপাতী হইয়াছিলাম, কিন্তু এক্ষণে নবপ্রেমের মুগ্ধতা 
কমিয়াছে, এক্ষণে ভীহার দোষ সকল স্পষ্টরূপে অনুভব 
করিতে সমর্থ হইয়াছি 1% 


২৯ এরই বক্ত তা করিবার পর আমি অধগত হইলাম যে, আঁমি ম উপরে 
যাহা, বঙিয়াছি, তজ্জন্ত. মাইকেল মধু্দনের পক্ষ এবং বিপক্ষ উভয় 


বাঙ্গালা ভাষা ও অ্হিত্য | ৩৭ 


কয়েক বৎসর হইল, অস্বতবাঁজার-পব্জিকায় ছুচ্ছুন্দরী- 
বধ কাব্য” নামে মাইকেল মধূসুদনের রচনার একটি হাস্যকর 
অনুকরণ প্রকাশিত হয় । আমি ইংরাজীতে হোঁমর প্রসৃতি 
কবির হাস্যকর অনুকরণ পাঠ করিয়াছি, কিন্তু এই হাস্যকর 
অন্ুকরণটি তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট । অনেকে এইরূপ মনে 
করেন, যেব্যক্তি এইরূপ হাস্যকর অনুকরণ রচন! করেন, 
তিনি কবির অমর্যাদা করেন। বাস্তবিক তাহা নহে। শুনিতে 
পাই, কবিশ্রেষ্ঠ মাইকেল মধুসুদন উল্লিখিত হাস্যকর অনু- 
করণে বিরক্ত না হইয়া তাহা পাঠ করিয়া তাহার প্রশংসা 
করিয়াছিলেন । উল্লিখিত হাস্যকর অনুকরণের প্রথম অংশ 
উদ্ধৃত করা যাইতেছে :-_-_- 


“ ছুচ্ছুন্দরীবধ কাঁব্য। 
 ক্রহিণ-বাহন সাধু, অনুগ্রহণিয়া 

প্রদান স্থপুচ্ছ মোরে,দাঁও চিত্রিবারে 
কিম্বিধ কৌশলবলে শকুস্ত- হুর্জয়-_ 
পললাশী ব্জ্রনখ আঁগশুগতি আসি 
পদ্মগন্ধা ছুচ্ছুন্দরী সতীরে হাঁনিলা ? 
কিরূপে কাঁপিল ধনী নখরপ্রহাঁরে, 
যাঁদঃপতি রোধ যথা চলোন্মি আঘাতে । 

অক্র্মীরুহের তলে বিক্রত গমনে-- 
(অস্তরীক্ষ-অধেব যথা কলম্বলাপ্তিত 
সথুআশুগ ইরন্মদ্দ গমে সনসনে ) 


পক্ষীয় লোকেরা আমার প্রতি বিরক্ত হইয়াছেন । ইহাতে কেবল 
এইমাত্র প্রমাণিত হইতেছে যে, আমি যাহা বলিয়াছি, ভাহা ঠিক 
বলিয়াছি। | 


৩৮ বাঙ্গালা ভাবা ও সাহিত্য । 


চতুষ্পদ ছুচ্ছুন্দরী মর্খরিয়্া পাতা, 
অটছে একদা, পুচ্ছ পুশ্পগুচ্ছ সম 
নড়িছে পশ্চাৎ ভাগে । হায় সে! যেমতি 
নশ্তামল বঙ্গগৃহে কন্ঠায় শরদে, 
বিশ্বপ্রস্থ বিশ্বস্তরা দশভূজা কাছে,_- 
(ক্মাভ্রীশ আত্মজা যিনি গজেন্্রাস্তমাতা ) 
ব্যজেন চামর লয়ে গ্ুত্বিক মগুলী 1 
কিম্বা! যথা! ঘটিকাধন্ত্রের দোঁলদণ্ড 

ঘন মুহুমুনছঃ দ্বোলে। অথবা যেমতি 
মধু-খতু-সমাগমে আর্ধ্যাত্মজালয়ে-_- 
(বিষ্ণপরায়ণ ধার|) বিচিত্র দোলনে-_ 
দাঁকুবিনিন্দিত দোলে রমেশ হরষে। 
কিম্বা! যথা আর্কফলা নেড়া শীর্ষে নড়ে, 
বাঁদেন মুরজ যবে হরি লক্কীর্ভনে |” 


এক্ষণকাঁর কবিদিগের মধ্যে বাবু হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 
সাধারণ দ্বার! সর্ববপ্রধান বলিয়া পরিগণিত । তাহার রচিত 
ভাঁরতসঙ্গীত অতি চমৎকার। উহা! স্বদেশ-প্রেমাশ্ত্রিতে চিত্তকে 
একেবারে প্রজ্বলিত করিয়! তুলে এবং তুরীধ্বনির ন্যায় মনকে 
উত্তেজিত করে। তাহার রচিত ভারতসঙ্গীতে মহারাদ্্রীয় 
বীর শিবজীর গুরু মাধবাচার্ধ্য বলিতেছেন :__-- 
“ বাজ রে শিঙ্ক। বাজ এই রবে 
সবাই স্বাধীন এ বিপুল ভবে 
বাই জাগ্রত মানের গৌরবে 
' ভারত শুধুই ঘুমায়ে রয় । 


আরব্য, মিসর, পারশ্থ, তুরকী, 
তাতাঁর, তিব্বত, অন্য কব কি, 


বাঙ্গাল! ভাষা! ও সাঁহিতা । ৩৯ 


চীন, ব্রহ্ধদেশ; অসভ্য জাপান, '.. 
তারাও স্বাধীৰ, তারাও প্রধান, 
দাসত্ব করিতে করে হেয় জ্ঞান, 

' ভারত শুধুই ঘুমায়ে রয়। 
বিংশতিকোটি মানবের বাস 
ভারতভূমি যবনের দাঁস 

রয়েছে পড়িয়া শৃঙ্ঘলে বাঁধা! 
আধ্যাবর্তজয়ী পুরুষ যাহারা, 
সেই বংশোস্তব জাতি কি ইহারা ? 
জন কত শুধু প্রহরী পাহার! 

দেখিয়া নয়নে লেগেছে ধাঁধা । 


রং ০ গং ষ র্ সহ 
নি ঈ সং সং না ০ 


কিসের লাগিয়। হুলি দিশেহারা, 
সেই হিন্দুজাতি সেই বস্ুস্ধরা, 
জ্ঞান বুদ্ধি জ্যোতি তেমনি প্রখরা, 
তবে কেন ভূমে পড়ি লুটাও । 
অই দেখ! সেই মাখার উপরে 
রবি শশী তার! দিন দিন ঘোরে, 
ঘুরিত যেরূপ দ্বিকৃ শোভ1 করে, 
ভারত যখন স্বাধীন ছিল ; 
নেই আর্ধ্যাবর্ভ এখনো! বিস্তৃত, 
সেই বিদ্ধ্যাচল এখনে উন্নত, 
সেই ভাগীরঘী এখনে। ধাবিত, 
কেন সে মহত্ব হবে না উজ্জল? 
বান্ধ রে শিক্গা বাজ এই রবে, 
শুনিয়া ভারতে জাগুক সবে, 


৪০ বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য | 


সবাই স্বাধীন এ বিপুল ভবে, 
সবাই জাগ্রত মানের শৌরবে, 
ভারত শুধু কি খুমায়ে রবে ?” 


আমার মতে হেষচন্দ্র বাবুর সকল কবিতার মধ্যে গঙ্গার 
উৎপত্তি সর্ধবাঁপেক্ষা উৎকৃষ্ট, তাহা হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত 
হইতেছে :-_-_ 
৯ 
“খাষি কয় জন সন্ধ্যা সমাপন 
করি একদিন বসিলা ধ্যানে, 


দেবী বসুন্ধরা মলিনা কাতর 
কহিতে লাগিল! আসি সেখানে ;-- 


২ 
রাখ খধিগণ সমূলে নিধন 
মানবসংসাঁর হলো এবার, 
হলো ছারখার ভুবন আমার, 
অনাবৃষ্টি তাপ সহে না আর। 


৬, 
শুনে খবিগণ করে দৃঢ় পণ 
যোগে দ্রিল মন একাত্ত চিভে 
কঠোর সাধন! ব্রহ্গ আরাধনা 
করিতে লাগিল মাঁনবহিতে । 
৪ ্ 
মানব মঙ্গলে খধিরা সকলে 
কাতরে ডাকছে করুণাময় ১. 
মানবে রাখিতে নারায়ধচিতে 
হইল অসীম করুণোদয় । 


বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য । ৪১ 


৪.8, 8 
দেখিতে দেখিতে হলো আচস্ষিতে 
গগনমখ্ডল তিমিরময়, 
মিহির নক্ষত্র তিমিরে একত্র 
অনল বিছ্যুৎ অস্ত হয়। 
৮৬ 


ঙ্ধাণ্ড ভিতর নাহি কোন স্বর, 
অবনী অন্বর শুভিত প্রায়, 

নিবিড় আধার জলধিহষ্ধার 
বায়ু বজ্জনাদ নাহি শুনায়। 


ণঁ 


নাহি.করে গতি গ্রহদলপতি 
অবনীমণ্ডল নাহিক ছুটে, 
নদনদীজল হইল অচল 
নির্বর ন। ঝরে ভূধর ফুটে । 


৮ 


দেখিতে দেখিতে পুনঃ আচন্বিতে 
গগনে হইল কিরণোদয় ; 

ঝলকে বলকে অপুর্ব আলোকে 
পুরিল চকিতে ভূবনত্রয় । 


ও 


শূন্যে দিল দেখা কিরণের রেখা! 
তাহাতে আকাশে প্রকাশ পাক্স 
ব্রহ্মসনাতন অতুল চরণ 
সলিল নির্ধর বহিছে তায় । 


৪২ বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য । 
০ 
বিন্দু বিন্দু বারি পড়ে সারি সারি 
ধরিয়! সহস্র সহস্র বেলী, 
দাড়ার়ে অস্বরে কমগলু করে,' 
আনন্দে ধরিছে কমলযোনি । 
৯১ 


হাঁক ! কি অপার আনন্দ আমার, 
ব্রহ্মদনাতন চরণ হতে 

ব্রহ্মা কমুগুলে জাহুবী উৎলে 
পড়িছে দেখিছ বিমানপথে ।” 


নবীনচন্দ্র সেন, বিহাঁরীলাল চক্রবর্তী, দ্বিজেজ্্নাথ ঠাকুর, 
শিবনাথ শান্দ্রী, রাজকৃষ্জ মুখোপাধ্যায়, রাজকু্ণ রায়, বর্তমান 
কালের অন্তর প্রসিদ্ধ কবি। ইহীীদের মধ্যে কোন কোন 
সাঁহিত্য-রসাভিজ্ ব্যক্তি নবীনচন্দ্র সেনকে ' এক্ষণকার সর্ববা- 
পক্ষ প্রধান কবি বলিয়া গণ্য করেন। কেহ কেহ বিহারী- 
লাল চক্রবর্তীকে এ পদ প্রদান করিয়া! থাকেন। ইহারা 
আপনাদিগের অভিপ্রায় পক্ষে যে সকল যুক্তি দেখান, তাহ! 
নিতান্ত ক্ষীণ বোধ হয় না । আমি বিহারীবাবুর গ্রন্থ সকল 
পাঠ করিয়া তাহাকে “দুঃখের কবি” এই উপাধি প্রদান 
করিয়াছিলাম, তিনি যেমন ছুঃখ ও মানসিক কষ্ট বর্ণন। 
করিতে পারেন, তেমন অন্য কোন বর্তমান কবি পারেন না। 

গঙ্গার গতির সঙ্গে বাঙ্গাল! কবিতার গতির উপমা দেওয়?' 
যাইতে পারে । গঙ্গা যেমন বিষ্ুুপদ্দ হইতে বিনিঃস্যত 
হইতেছেন, তেমনি বাঙ্গীলা কবিতা বিদ্যাপতি, চগ্ডিদাস 
ও. ঠৈতন্যের শিষ্যগণের হরিপদভক্তি হইতে বিনিঃস্থত 


বাঙ্গালা ভাষা ভ জাহিতা । ৪৩ 


হইয়াছে । গঙ্গা বিষুপাদপদ্ম হইতে নিঃস্থত হইয়! হিমালয় 
প্রদেশে যেখানে প্রকৃতিদেবী বন্য ও অসংস্কৃত, কিন্তু অত্যন্ত 
স্বাভাঁবিক পরম রঙ্গণীয় সৌন্দরধ্য ধারণ করিয়াছেন, সেখানে 
হিমালয়ছুহিতা পার্বতীর কীত্তিস্থান দিয়া যেমন প্রবাঁহিত 
হইতেছেন, তেমনি বাঙ্গালা কবিত1 মুকুন্দরামের চণ্ডী 
মহাঁকাব্যে বন্য ও অসংস্কত অথচ অত্যন্ত স্বাভাবিক পরম 
রমণীয় সৌন্দর্য্য ধারণ করতঃ মহামায়ার অদ্ভুত কীর্তি কীর্তন 
করিতেছে । গঙ্গা যেমন বির গ্রামের সন্গিহিত হইয়া! এক 
দিকে বাল্মীকির তপোঁবন ও অন্য দিকে রামচন্দ্রের কীত্তিস্থান 
অযধোধ্যাপ্রদেশ, দুইয়ের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হুইতেছেন, 
তেমনি বাঙ্গাল। কবিতা বাল্মীকিকে আদর্শ করিয়া লিখিত 
কৃত্তিবাসের রামায়ণে বামগুণ গান করিয়া ভারতভূমিকে 
পুণ্যভূমি করিতেছে! গঙ্গা যেমন প্রয়াগতীর্থে আগমন 
করিয়। কুষ্ণার্ভ্বনের কীত্ভিস্থান দিয়া প্রবাহিত যমুনার সঙ্গে 
সম্মিলিত হইয়াছেন, তেমনি বাঙ্গালাকবিতা মধ্যকাঁলে 
কৃষ্ণাঙ্ছুনের গুণকীর্তনকারী কাশীরাম দাসের মহাঁভারতরূপ 
শাখানদী হইতে বিলক্ষণ পুষ্টিলাভ করিয়াছে । গঙ্গা যেমন 
কাশীধামের নিকট প্রবাহিত হুইয়! বিশ্বেশ্বর ও অন্নপূর্ণার 
স্ততিরবে পুর্ণ হইতেছেন, তেমনি বাঙ্গালাকবিত। রামেশ্বর ও 
রামপ্রসাদের গ্রন্থে শিবছুর্গীর স্ততিরবে পুর্ণ আছে। আবার 
"এ গঙ্গ! কৃষ্ণচন্দ্রের কীত্তিস্থল নবদ্বীপের নিকট দিয়৷ যেরূপ 
প্রবাহিত হইতেছেন, সেইরূপ বাঙ্গালাকবিতা ভারতচর্দের 
গ্রন্থে রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের কীর্তি কীর্তন করিতেছে । ভাগীরঘী 
যেমন একদিকে চ'চুড়া, ফরাসডার্গা ও ভরামপুর, অন্যর্দিকে 


৪৪ বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য ৷ 


চাঁণক, দক্ষিণেশ্বর, বরাহুনগর, কলিকাতা, ইহার মধ্য দিয়া 
প্রবাছিত হইয়া ইউরোপীয় কীর্তির প্রতিবিম্ব বক্ষে ধারণ 
করিতেছেন, তেমনি বাঙ্গাল! কবিত1 অধুনাতন ইংরাজীতে 
কৃতবিদ্য বাঙ্গাল কবিদিগের গ্রন্থে ইউরোপীয় স্ন্দর, কিন্তু 
বঙ্গপ্রকৃতি-বিরোধী 'অস্বাভীবিক ভাবের প্রতিবিম্ব বক্ষে 
ধারণ করিতেছে । গঙ্গা! যেমন কলিকাতাঁর দক্ষিণে ক্রমে 
প্রশস্ত হইয়া মহাকিল্লোলসমন্থিত বেগে সমুদ্রেসমা'গম লাভ 
করিয়াছেন, তেমনি বাঙ্গালাকবিতা সংস্কৃত ও ইংরাজী, 
উভয় ভাষার সাহায্যে ভবিষ্যতে কত বিশাল ও ওজস্বী 
হইয়া সমীচীনতা লাভ করিবে, তাহ! কে বলিতে পারে £ 

সাধারণ পদ্যবিভাগ ছাড়িয়া দিয়া এক্ষণে আমর! 
তাহার একটি বিশেষ শাখা অর্থাৎ লীতিকাব্যের বিবরণে 
প্রবৃত হইতেছি । রাঁমপ্রসাদসেনের পর গীতরচনায় 
নিধিরাম গুপ্ত প্রসিদ্ধিলাভ করেন । ইহ্বার প্রণীত গ্রন্থের 
নাম গীতরত্ব গ্রস্থ। উহা! সচরাচর “নিধুর টপ্পা” নামে 
প্রসিদ্ধ । নিধুবাঁবু ভাঁরতচক্দ্রের জীবদ্দশাতেই জন্মগ্রহণ 
করিয়াছিলেন? নিধুবাঁবু ইঞ্ট ইগ্ডিয়া কোম্পানির অধীনে 
একটি বাণিজ্যাগারে কর্ম করিতেন। কথিত আছে যে, 
তিনি এ বাঁণিজ্যাগারে যে ডে-বুক রাখিতেন, তাহাতে এক 
দিন একটি টগ্পা লিখিয়াছিলেন | নিধুবাবুর রচিত শীতে 
মধ্যে মধ্যে চমৎকার ভাব আছে :₹-- | 

“নির্ভয় শত্বীর মোঁর,' 
উল্লাসিত অস্তর, 
হৃদয়ে উদয় সদা প্রেম পুর্ণচ্জ |” 


বাঙাল! তাষা ও সাহিত্য | ৪৫ 


এই বাক্য মানবীয় প্রেম অপেক্ষা এ প্রেমের প্রতি 
আরো! অধিক খাটে । 
“নানান দেশে নানান্‌ ভাষা, 
বিনা গ্বদেশীয় ভাষা পুরে কি আশা ঠ' 
“যদি স্থখী হইবে, হে অন রাজন ! 
অহ্ঙ্কার দূর কর ক্রোধ নিবারণ ।৮ 
নিধুবাবুর পর কবিওয়ালাঁগণ গীতরচনা-বিষয়ে প্রসিদ্ধি- 
লাভ করেন। নিধুবাবু নিজেও একজন কবিওয়াল। ছিলেন। 
কবিওয়ালাদিগের মধ্যে হরু ঠাকুর, নিতে বৈষ্ণব, রাহ 
নরসিং ও রাম বস্থ প্রধান । হরু ঠাকুরের গীতগুলি অতি 
উৎকৃষ্ট । দুঃখের বিষয় এই যে, তাহার রচিত অধিকাংশ 
গীত আর পাওয়া যায় না। রাম বস্তুর বিরহ আমাদের 
দেশে অতি বিখ্যাত । অন্তর ও বাঁহাজগৎ বর্ণনে রাম বহর 
যেরূপ নৈপুণ্য দেখা যায়, এমন বাজ্াল! ভাষায় অতি অল্প- 
ংখযক কবির দেখা যাঁয়। রাম বস্তুর গীতগুলি যেন স্বভাবের 
হস্ত. হইতে সাক্ষাৎসন্বন্ধে বহির্গত হইয়াছে, এমনি বোঁধ 
হয়। হরু ঠাকুরের বিষয়ে যে আক্ষেপ করা গেল, রাম বস্থুর 
সম্বন্ধে সেই আক্ষেপ কর! যাইতে পারে । তাহার অনেক- 
গুলি গীত লোপ পাইয়াছে। আমার রচিত “ সেকাল আর 
একাল” গ্রন্থে হরু ঠাকুর. ও রাঁম বন্থুর কবিতা উদ্ধৃত করি- 
"্াছি। কবিওয়ালাগণ ব্যতীত অন্যান্য গীতরচকেরা বাঙ্গালা 
ভাঁষার অল্প উপকার সাধন করেন নাই। পণ্ডিত ব্লামগন্তি 
ন্যায়রত্ব মহাশয় বলেন, “কলিকাতার ঠন্ঠনে নিবাদী লক্ষী 
কান্ত বিশ্বাসের ও শোঁভনবাজারনিবাসী গঙ্গানারায়ণ লক্ষর্ররের 


৪৬ বাঙ্গাল! তাষা ও সাহিত্য । 
পাঁচালী, পঁঙুয়ার সন্নিহিত তাবাগ্রামনিবাপী পরমানন্দ 
অধিকারীর তু, মুর্শিদাবাদের অন্তর্গত বেলভাঙ্গানিবাঁসী বূপ 
অধিকারীর চপ, বদ্ধমানাস্তঃপাঁতী চুগীগ্রামনিবাসী রঘুনাথ 
রায়ের (দেওয়ান মহাশয়ের ) ও নরচক্দ্রের শ্যামাবিষয় 
গীত, উলুসে গোঁপালনগরনিবাসী মধুসুদন কানের কীর্তন, 
বাঁশবেড়ে নিবাসী শ্রীধর কবিরত্বের আদিরস-সংক্রাস্ত গীত, 
গোপাল উড়ে, গোবিন্দচন্জ্র অধিকারী, বদনচক্্র অধিকারী, 
নীলকমল দিংহ, ছুর্গাচরণ ঘড়িয়াল, মদনমোহন মাষ্টার 
প্রভৃতি যাত্রাওয়ালাদিগের সঙ্গীত, এ সকলও বাঙ্গাল! 
ভাষার পু্রিসাধন পক্ষে সাধারণ সাহায্য করে নাই । আমরা 
বাহুল্যভয়ে এ সমন্তে হস্তক্ষেপ করিতে না পারিয়! ছুঃখিত 
রহিলাম 1৮ পণ্ডিত পামগতি ন্যায়রত্ব তাহার অত বড় গ্রন্থে 
যে ভয়ে এ সমস্তে হস্তক্ষেপ করিতে পারেন নাই, আমিও 
এঁ ভয়ের আধিক্যবশতঃ একটি সামান্য বক্তৃতায় ইহাদিগের 
বিষয় অধিক বলিতে পারিলাম না । 

কিন্তু আমরা একটি বিশেষ গীতরচয়িতার বিষয় কিছু 
ন1 বলিয়। ক্ষান্ত থাকিতে পারিলাম না। তাহার নাম 
দাশরথী রাঁয়। দাশ রায়ের পাঁচালী এদেশে বিখ্যাত । উহা! 
সহজ ও কোমল স্থুরে রচিত এবং উহার মধ্যে কোনট! 
হাদ্যরসের উদ্রেক এব ' কোনটা করুণারসের উদ্দীপন! 
করে বলিয়! উহা আমাদিগের দেশের আঁবালবুদ্ধবনিতা 
সকলেরই হৃদয়গ্রাহী 1 কিন্ত উহার মধ্যে অনেকগুলি 
অল্লীলতাদোষে এত দুষিত যে, তাহা! ভদ্রসমীপে পাঠ করা 
যায় না । 


বাঙ্গাল! ভাষা! ও. সাহ্ত্যি। ৪৭ 


ধন্মসংস্কারক রাজা রামমোহন রাঁয়কেও গীতরচকদিগের 
মধ্যে এক প্রধান আসন দেওয়া যাইতে পারে । শুন! যায় 
যে, রামমোহন রায়ূ প্রথমে কবি হইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন 
কিন্তু ভারতচন্দ্রের গুণগরিম1 দেখিয়া! তাহার সমান হওয়া 


অসাধ্য মনে করিলেন এবং নিরাঁশ-পন্ষে পতিত হইয়া কবিতা 
রচনা কাধ্য হইতে একেবারে বিরত হইলেন । তাহার রচিত 


গীতের মধ্যে স্থানে স্থানে অন্ন কবিত্বশক্তি প্রকাশিত হয় 
নাই :-_ 


“ অশ্রু পড়ে বাসনার, দত্ত করে হাহাকার, 
মৃতার স্পরণে কাপে কাম ক্রোধ রিপুগণ ।৮ 


” মনে কর শেষের সে দিন ভয়ঙ্কর, 
অন্তে বাক্য কৰে কিন্ত তুমি রবে নিক্ুত্তর। 
যাঁর প্রতি যত মায়া, কিব! পুক্র কিবা জারা, 
তার মুখ চেয়ে তত হইবে কাতর । 
গৃহে হাক্স হায় শব্দ, সম্মুখে স্বজন স্তব্ধ, 
দৃষ্টিহীন নাড়ী ক্ষীণ হিম কলেবর 1” 


ডাক্তারব্যবসায়ী কলিকাতার একজন ছুদ্ধর্য নাস্তিক 
আমাকে বলিয়াছিলেন ঘষে, যখন তিনি এই গান শুনিলেন, 
তখন তাহার আত্মার অন্তরতম প্রদেশ পধ্যস্ত একেবারে 
কম্পিত হুইয়। উঠিয়াছিল। 

*  সিবিল কর্মে নিযুক্ত শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ দি মহাশয় 
কতকগুলি পরম মনোহর ধন্ম-সঙ্গীত রচন। করিয়। শ্বজাতিক্কে 
চিরসম্পত্তি দান করিয়া অমরকীর্তি লাভ করিয়াছেন । তিনি 
ধর্ম ব্যতীত অন্য বিষয়েও সঙ্গীত রচনা করিয়াছেন ।” সে 


৪৮ বাঙ্গাল! ভাষা! ও সাহিত্য । 


বিষয় ব্বদেশপ্রেম । তাহার রচিত শেষোক্ত প্রকার একটি 
সঙ্গীত আপনাদিগের নিকট পাঁঠ করিতেছি :---- 
“ মিলে সবে ভারত নস্তান 
একতান মন প্রাণ 
গাও ভারতের যশে! গান । 
ভারত ভূমির তুল্য আছে কোন স্থান ? 
কোন্!ুদ্রি হিমাত্রি সমান ? 
ফলবতী বস্থুমতী জোঁতম্বতী পুপ্যবতী 
শতখনি রত্বের নিধান । 


হোক ভারতের জয়! 
গাঁও ভারতের জঙন্গ! 
কি ভয়, কি ভয়? 

' গাঁও ভারতের জয় ! 


রূপবতী সাধবী সতী ভারত ললনা 
কোথ। দিবে তাদের তুলনা 
শর্দিষ্ঠা, সাবিত্রী, সীতা, দময়স্তী পতিরতা, 
অতুলনা ভারত ললন!। 


হোক ভারতের জন্ম! 
জয় ভারতের জয় ! 
গাঁও ভারতের জস্স ! 
কি ভয়, কি ভয়? 
গাঁও ভারতের জয় ! 
বশিষ্ঠ, গৌতম, অত্রি, মহাসুনিগণ 
বিশ্বামিত্র, ভগ তপোধন 
বাক্মীকি, বেদব্যাঁস, ভবভূতি, কালিদাস, 
 ক্ববিকুল ভারত ভূষণ । 


বাঙ্গাল! ভাব! ও সাহিত্য । ৪৯ 


হোক ভারতের জয়! 

জয় ভারতের জঙ্ব 

গাঁও ভারাতের জয় ! 

কি ভয়, কি ভয়? 

গাঁও ভারতের জয় ! 

বীরযোনি এই ভূমি বীরের জননী ). 
অধীনত আনিল রজনী ; 
সুগভীর মে তিমির, ব্যাপিয়া কি রবে চির ? 

দেখ! দ্রিবে দীপ্ত দিনমণি। 

হোক ভারতের জয় ! 

জয় ভারতের জঙ্ন ! 

গাও ভারতের জয়! 
কিভয়,কি ভয়? 

গাঁও ভারতের জয়! 


ভীম্ষ, দ্রোণ, ভীমাজ্জুন নাহি কি স্মরণ ? 
পৃথুরাজ আদি বীরগণ 2 
ভারতের ছিল সেতু, যবনের ধুমকেতু, 
আর্তবন্ধু, ছুষ্টের দমন । 
হোক ভারতের জয় ! 
জয় ভারতের জয় ! 
গাঁও ভারতের জয় ! 
কি ভয়, কি ভয়? 
গাঁও ভারতের জয়! 
কেন ভর তীরু ! কর সাহস আশ্রয়, 
যতো! ধর্্স্ততো জয় ; 
ছিন্ন ভিন্ন হীনবল, এ্রীক্যেতে পাইবে বল, 
মায়ের মুখ উজ্জল করিতে কি ভয় ? 


৫৫ বাঙ্গাধা ভাষা ও সাহিত্য । 

হোক ভাগতের জয়! 

জয় ভারতের জয় ! 

গাঁও ভারতের জয়! 

কি ভয়, কি ভয়? 

গাঁও ভারতের জয় ! 

বঙ্গদর্শন আমার প্রণীত * হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠত1” সমা- 
লোঁচনা সময়ে এ গ্রন্থের শেষে উদ্ধৃত সত্যেন্দ্র বাবুর এই 
গীতটি আমার রচিত মনে করিয়া! বলিয়াছিলেন, “রাজনারা- 
য়ণ বাবুর লেখনীর উপর পুষ্পচন্দন বৃষ্টি হউক ! এই মহাগীত 
ভারতের সর্ধত্র গীত হউক ! হিমালয়কন্দরে প্রতিধ্বনিত 
হউক! গঙ্গা, যমুনা, সিন্ধু, নন্দ্দা, গোদাবরীতটে বৃক্ষে 
রুক্ষে মর্্মরিত হউক ! পুর্ব পশ্চিম সাঁগরের গম্ভীর গর্জজনে 
মন্দ্রীডৃত হউক! এই বিংশতিকোটি ভারতবাসীর হৃদয়যন্ত্র 
ইহার জঙ্গে বাজিতে থাকুক !” 
অনেকে এইরূপ আক্ষেপ করেন যে, ধশ্ম ও আঁদিরস- 

ঘটিত গীত*% ব্যতীত বন্ধুতা, স্বদেশপ্রেম প্রভৃতি অন্যান্য 
বিষয়ে বাঙ্গালাভাষায় অদ্যাপি গীত রচিত হয় নাই, কিন্ত 
এ আক্ষেপ অনেক পরিমাণে না হউক, কিয়ৎপরিমাথে 
অমুলক | সত্যেন্্রবাবু স্বদেশ-প্রেযোনেজক কতকগুলি 
গীত রচনা করিয়া এ অভাব কিয়ৎপরিমাণে দূর করিয়াছেন। 
কবিবর বিহারীলাল চক্রবস্ভী “সঙ্গীতশতক ৮ নামে এক- 
খানি পুন্তক ,প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে নানা বিষয়ের 
সঙ্গীত আছে। গঙ্গাধর মুখোপাধ্যায় “শীতহার* নামে 


* ভুঃখের বিষয় এই যে, আমাদিগের আঁদিরলঘটিত অনেক গীত অঙ্লী- 
লতাঁ ও অবিশুদ্ধ প্রেমগ্ধাৰা কলুষিত | 


বাকারা ভাব!.ও সাহিত্য । ৫১ 


এ প্রকার এক পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন । তাহার গীতগুলি 
কিন্ত তত উৎকৃষ্ট ও মনোহত নহে! জাতীয় সঙ্গীত নাঁমে 
একখানি ক্ষুদ্র পুস্তরু সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে 
কতকগুলি স্বদেশ-প্রেমোতেেজক অতি উৎকৃষ্ট সংগীত একত্র 
ংগৃহীত হইয্লাছে।. | 

এক্ষণে আমর! নাটক-বিভাগ ধরিতেছি । ভদ্রার্ুন 
নাটক বাঙ্গালাভাষার প্রথম প্রকাশিত নাটক । ভূতপুর্বব 
ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট বাবু হরচক্্র ঘোষ বাঙ্ালাভাষার দ্বিতীয় 
নাটক রচনা করেন। সে নাটকের নাম « ভানুমতী-চিতত- 
বিলাস” তাহা সেক্সপিয়ারের « মর্চেণ্ট অব্‌ বেনি” নামক 
নাটককে আদর্শ করিয়া! লিখিত গক্ভীরভ!বের প্রথম শ্রেণীর 
নাটক এখনও আমাদিগের ভাষায় প্রকাশিত হয় নাই । 
প্রথম শ্রেণীর হাস্তকর নাটক প্রকাশিত হইয়াছে বটে; রাঁম- 
নারায়ণ তর্করত্ব ও দীনবন্ধু মিত্র তাঁহাদের প্রণেতা । ইহার 
মধ্যে রামনারায়ণ শ্রেষ্ঠ । ইহীদিগের প্রণীত গম্ভীর নাটকের 
যে স্থানে হাস্তরসের বর্ণনা আছে, সেখানে প্রথম শ্রেণীর 
ক্ষমত। প্রদর্শিত হইয়াছে । গন্ভীরনাটক-রচয়িতাদিগের মধ্যে 
নবীন তপস্থিনী ও লীলাবতী নাটকপ্রণেত। দীনবন্ধু মিত্র, 
শর্টিষ্ঠী, পদ্মাবতী ও কৃষ্ঞকুমারী-নাউক-প্রণেতা মাইকেল 
মধুসুদন দত্ত, বিধবাবিবাহ'নাটক-প্রণেতা উমেশচক্জ্র মিত্র, 
*নবনাউক-প্রগেতা রামনারায়ণ তর্করত্ব, রামাভিষেক ও সতী- 
নাটক-প্রণেতা মনোমোহন বহু, পুরুবিক্রম এবং সরোজিন্ী- 
নাটকপ্রণেতা সাধারণের অজ্ঞাত কোন ব্যক্তি, শরৎসরো- 
জিনী ও স্থরেক্দ্র বিনোদিনী নাটক প্রণেত। উপেন্্রনাথ বাস 


৫২ ... বাঙ্গালা ভাষাও সাহিক্ত । 


এবং. কুলীনকন্যা-প্রণেত লক্মবীনারায়ণ . চক্রব প্রধান । 
মনোমোহন বন্থর অস্তর্জগণ্ ধর্ণনাতে যেমন পাঁরগত! আছে) 
বাস্থজগছ বর্ণনাতে তেমনই পারগতা। আছে 1 তাহার শ্রদীত 
“পন্যমাল1” পুস্তক শিশুদিগের জন্য লিখিত; বয়স্ক লোকে 
তাহার অল্প সংবাঁদই রাখেন, কিন্তু সেই ক্ষুন্র গ্রন্থে এরূপ 
বাছজগৎ বর্ণনানৈপুণ্য প্রদর্শিত হইয়াছে যে; আধুনিক অতি 
অল্প বাঙ্গাল কবিতাঁতে সেরূপ দৃষ্ট হয়। প্রহসন-মধ্যে মাই- 
কেল মধুসুদনের “ একেই কি বলে সভ্যতা” সর্বশ্রেষ্ঠ | 
এক্ষণে বাঙ্গালা মুদ্রাযন্ত্র হইতে পঙ্গপাঁলের ন্যায় নাটক 
বহির্গত হইতেছে । ইহাঁর মধ্যে অধিকাংশ নাটকের অন্বন্ধে 
ঈশ্বরচন্দ্র গুণ্ড যাহা বলিতেন, তাহা খাটে,“ না টক নব 
মিষ্টি 1১ 

বাঙ্গালা মুদ্রাধন্্র হইতে ঘেমন নাটক পঙ্গপালের ন্যায় 
বহির্গত হইতেছে, তেমনি উহ! উপন্যাঁসও ক্রমিক প্রসব 
করিতেছে, কিন্তু ঈশ্বরচজ্জ্র গুপ্ত থাকিলে হয় ত বলিতেন, 
উপন্যাস নামই তাহাদের উপযুক্ত । উহাদিগের অধিকাংশ 
উপন্যাঁন অর্থাৎ খারাব সাজান গল্পগুলি; তাহাদের প্রণেতারা 
গল্প ভাল সাজাইতে পারে না। তাহাদিগকে যদি নবন্যাস 
বলিয়। ডাক! যায়, তথাপি ঈশ্বর গুপ্ত থাকিলে বোধ হয় 
বলিতেন ঘষে, নবন্যাঁস নাম তাহাদের অনুপযুক্ত অর্থাৎ সে 
সকল নূতন দাঁজান নছে। তাহাতে উদ্ভাবনী শক্তি অতি অল্পই 
প্রকাশিত, আছে। শ্রীযুক্ত প্যারী্টাদ মিত্র বাক্সীল। উপন্যাসের 
সৃষ্টিকর্তা, কিন্তু তাহা হাস্যরসের উপন্যাস। পাইকপাড়ার 
রাজাদিগের স্বসম্পকীয় গোপীমোহন ঘোষ প্রকৃত বাঙ্গাল! 


বাঙ্গাল ভাষা ও সাহিত্য । ০৩ 
উপন্যাসের সৃষ্টিকর্তা । তীহাঁর 'লেখনী হইতে প্রথমবাক্গাল। 
উপন্যাস বিমিঃস্যত হয়, সেই প্রথম উপন্যাসের নাঁম 
“বিজয় বল্লভ,” কিস্তু এঁতিছাসিক উপন্যাসের শ্ছগ্িকর্তা 
আমাদিগের পরম বিজ্ঞ বান্ধব শ্রীযুক্ত ভূদেব' মুখোপাধ্যায় 
মহাশয় । -্ীধুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এই উপন্যাস 
বিভাগে অতুল খ্যাতি লাভ করিয়াছেন । তিনি সেই অতুল 
খ্যাতির সম্পুর্ণ উপযুক্ত পাত্র । যেহেতু তীর ন্যায় উপ- 
ন্যাস-চয়িত1 বাঙ্গালাভাষায় আর নাই। কিন্তু কোন কোন 
লোক যে বলে, তিনি « বেঙ্গলি সার ওয়ান্টাঁর স্কট ৮, তাহাতে 
আমার ঈষদ্ধাস্যপায়। মেসায়া নামক বীররসের কাব্য-প্রণেতা 
জন্মমণ কবি ক্লুপষ্টককে লোকে জন্মণ মিপ্টন বলিয়া ডাঁকিত, 
তাহাতে ইংরাজী কবি ও তত্ববিদ্যাবিশারদ পণ্ডিত কোল- 
রিজ্‌ বলিয়াছিলেন, 9502. 80150809901 সেইরূপ 
বন্কিমবাবু সম্বন্ধে আমরা বলিতে পারি, % 6285159 91 
স্ব) ৪18 3০০৮৮ 3089901%1 লোকে যাহা বলুক, বঙ্কিম বাবুর 
প্রকৃতি আমি যতদুর জানি, তাহাতে নিশ্চয় বলিতে পারি 
যে, তিনি নিজে এরূপ উচ্চ উপাধি গ্রহণ করিতে সম্কুচিত 
হইবেন । কেহ কেহ মাইকেল মধুসুদনকেও মিপ্টনের ন্যায় 
কবি বলিয়া! মনে করেন, এতগুসন্মন্ধেও আমি বলিতে পারি, 
130058199 181150 3099011 আমি মেদিনীপুরে থাকিতে 


মাইকেল মধুনুদন নিজে আমাকে লিখিয়াছিলেন 

« 9 120008 3806211359,0157050199, 25 2381 27760 81015709201 ১0102 
19005. 90105 89৮, 1619 0966] 0091 811150705 09৮ 808৮ 28241109851 
[০1700 080, 1১9 95৮6০928৮৪০ 0000৮০0, ঠঙঠ ও ৮ 11০৮9 (11325. 
1 17959 250 ০00৩০৮০02 ০ ৮5৮ 1 20706 00008 301 120390888919 ৮০ 





৫৪ বাঙ্গাল! ভাষা ও সাহিত্য । 


581 হা79৮, 8911498 ৬৫ [9550১ নুসু১087) 8191508, 961] 829৬5 ৯4৩ 
10002698 0০9৮৪. 2611600 18 015119.* 

ঘিপ্টন ও সার ওয়াপ্টাত ক্ষটের ন্যায় কাব্যকার সচকাচর 
জন্মে না । বজদেশে ষে কখন মিস্টনের ন্যায় 'কবি অথবা 
স্কটের ন্যায় উপন্যানরচয়িতা জন্মিবে না, এমন আমি বজি- 
তেছি না| কিষ্ত মাইকেল মধুসূদন মিপ্টন অথব। বঙ্কিম- 
বাবু সার ওয়াপ্টর ক্কট নহেন | বঙ্কিমবাবু সাঁর ওয়াপ্টার 
স্কটের তুল্য না হউন, কিন্ত তিনি বাঙ্গলাভাষাম্ন অদ্বিতীয় 
উপন্যাঁস-রচয়িতা, তাহার আর সন্দেহ নাই । কোন কোন 
স্থানে তাহার বর্ণন! ভুসঙ্গত নহে এবং কোন কোন স্থানে 
জাতীল্ন ভাবের অভাব আছে, অর্থাৎ যে বিদেশয় ব্যক্তিরা 
আমাদিগের হিন্দ-জাতির রীতি নীতি অবগত হইতে চাহেন, 
তাহারা তাহার পুস্তক পাঠ করিয়া তাহা ঠিক অবগত 
হইতে পারেন না,-তথাপি মানিবন্বভাব বিশেষতঃ উচ্চ- 
প্রকৃতির স্ট্রীলোকের স্বভাব স্বভাবানুযায়ী চিত্রিত করিতে 
বন্ধিমবাবুর ন্যায় আমাদিগের মধ্যে কে সমর্থ ? উপন্যাস- 
রচয়িত। বলিয়। “ম্বপলত1”* প্রণেতা অল্প খ্যাতি লাভ করেন 
নাই | তাহার রচিত উপন্যাসের একটি প্রধান গুণ এই যে, 
তাছণর কোন স্থানে জাতীয় ভাঁবের ব্যত্যয় হয় নাই। 
* বঙ্গবিজেত1” প্রণেতা সিবিলিয়ান রমেশচন্দ্র দত্ত এই 
বিভাগে খ্যাতি লাভ করিয়াছেন 1 “ বঙ্গাধিপ পরাজিয়* 
“নামক উপন্যাসে বিশেষ ক্ষমত। প্রদর্শিত হইয়াছে, কিন্ত এ 
পুত্ঠক এমন দীর্ঘায়ভ যে, তাহা! পাঁঠের জন্য মনুষ্যের অল্লাস্ 
কুলিয়। উঠে না। 
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এক্ষণে আমরা প্লেষাস্বক - শদ্য-কাব্যবিভাগে প্রবেশ 
করিতেছি । টেকটাদ ঠাকুর এ প্রকার কাবোর স্তিকর্তা । 
তাহার.বচিত প্রস্থ কলে মানবন্ঘতাব-পরিজ্ঞান বিশেষরূপে 
প্রদর্শিত হইয়াছে । ইহার বিষয় পূর্বে আমরা অনেক: বলি 
য়াছি। কালীপ্রসন্ম সিংহের ছুতুম্গেগার নায় বিলক্ষণ হাণস্থা- 
রস-উদ্দীপনী শক্তি প্রকাশিত হইয়াছে । তাহার নক্াগুলি 
জলজ্যান্ত বোধ হয়। সম্প্রতি ইন্দ্রনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় কল্প- 
তরুনামক একখানি শ্লেষাত্বক গদ্যকাব্য প্রকাশ করিয়াছেন, 
তাহার চিত্রগুলিতে নিতান্ত অল্প ক্ষমতা প্রকাশিত হয় নাই। 

সঙ্গীত-বিভাঁগে রাজ শৌরীক্রমোহন ঠাকুর, ক্ষেত্রমোহন 
গোন্বামী, মহেজ্দ্রনাঁথ দত, এবং কৃষ্খধন মুখোপাধ্যায় খ্যাতি . 
লাভ করিয়াছেন | হিন্দু সঙ্গীতের উন্নতিজন্য আমরা! শ্রীযুক্ত 
রাজ। শোৌরীক্রমোহন ঠাকুরের নিকট ধিশেষ উপকৃত আছি। 
ইহরাজেরা আমাদের সঙ্গীত বুঝিতে পারেন না! বলিয়া 
তাহার অনাদর করেন । তাহাঁদিগের মধ্যে ধাহার! বুঝিতে 
পারেন, তাহারা তাহা অত্যন্ত আদর করিয়। থাকেন। কাণ্ডেন 
উইলার্ড এবং লামার্টিনিয়রের তৃতপূর্বব অধ্যক্ষ ০ 
আল্ডিস সাহেব ইহার দৃষ্টান্ত । 

পুরার্ভ-বিভাগে ফেবল দ্বারকানাথ বিনীযীি ও তারিণী- 
চরণ চট্টোপাধ্যায়ের নাম উল্লেখযোগ্য । শ্রথম শ্রেণীর পুরাঁ- 
বু এখনও আমাদিগের ভাঁষায় লিখিত হয় নাই। | 

ভ্রীযুক্ত ' অক্ষয়কুমার দত্ত, শ্রীযুক্ত রাজেন্্রলাল মিত্র”” 
শ্রীযুক্ত রামদাস সেন, শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুগু পুরাস্থানু- 
সন্ধান»--ইংরাজীতে ঘযাহাকে 4.06058898. বলে,১-পে 
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বিভাগকে আপনাদিগের শ্বব্বপ্রপীত বাঙ্গালা! গ্রন্থঘার! সমুজ্জবল 
'করিয়াছেন। এবিষয়ে রাঁজেন্দ্রলালবষাবু ও 'ক্ষয়বাতু বিশেষ 
খ্যাতি লাভ করিয়াছেন? পণ্ডিত ভষ্ট মোক্ষমূলর এবিষয়ে 
রামদাসবাবু ও জনীবাবুর গ্রন্থ সকল প্রশংস! করিয়াছেন । 

বিজ্ঞান-বিভাগে কেবল পদার্থবিদ্যা-প্রণেতা অক্ষয়- 
কুমার দত্ত, প্রাকৃতিক ভূগোলপ্রণেতা রাজেন্দলাল মিত্র, 
প্রাকৃতিক বিজ্ঞানপ্রণেত। ভূদেব মুখোপাধ্যায় এবং পদার্থ- 
দর্শন-প্রুণেতা মহেক্্রনাথ ভট্টাচার্যের নাম উল্লেখযোগ্য । 
কিন্ত এগুলির অধিকাংশ অনুবাদ মাত্র। এখনও বাঙ্গালী 
জাতি স্বাধীন ভাবে বৈজ্ঞানিক গবেষণা করিতে সমর্থ হয় 
নাই। 

দর্শনবিভাঁগে রামমোহন রায়। আত্ম তত্ববিদ্যা-প্রণেত! 
দেতেক্্নাথ ঠাকুর, এবং তত্ববিদ্যা-প্রণেতা ছিজেন্দ্রনাথ 
ঠাকুর খ্যাতিলাভ করিয়াছেন । শঙ্করাচার্্য যেরূপ বেদাস্ত- 
দর্শনের অর্থ করিয়াছেন, রামমোহন রায় আপনার ম্বাধীন 
বুদ্ধি পরিচালন] করিয়া তাহা হইতে কিঞ্চিৎ ভিন্ন অর্থ 
করিয়াছেন। ইহা দ্বারতাঙ্গা-প্রবাসী চন্দ্রশেখর বন্থ তীহ্ার 
বেদাস্তবিষয়ক গ্রন্থে স্প্উরূপে দেখাইয়াছেন। বঙ্গদর্শন 
নামক সাময়িক পত্রিকায় দর্শন বিষয়ক সুন্সমবুদ্ধিমতা-সুচক 
(কেহ কেহ বলিবেন অতিবুদ্ধিদূচক ) কতকগুলি প্রস্তাব 
প্রকাশিত হইয়াছে 
| গ্রঞজ্পুলা নু কানু রে? 
আমর পুরাবৃতত, বিজ্ঞান 'ও দর্শন বিভাগের দিকে আসি- 
ভেছি, ভতই গ্রন্থকারের সংখ্যা আন্তে আন্তে অতি জ্ন্দর- 
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রূপে কমিয়া মসিতেছে ।: -দাঙ্গালীরা উপ রচনাতে যত 
পটু, এই সকল গুরুতর বিষয় রচনাতে তত পটু নহে 1... 
“আমর যেকপ*ব্ষয় বিভাগ করিয়াছি, তাহাতে এক্ষণে 
সুদরাযন্ত্ের পুরার্ত বিষয়ে কিঞ্চিৎ বলিতে হয় । প্রায় এক- 
শত বসর হইল, নেখ্যানিয়েল হালহেড নামক এতদেশ- 
হিতৈষী উচ্চপদস্থ একজন সাহেব ইৎরাজী ভাষায় একথান্সি 
বাঙ্গালা ব্যঁকরণ রচনা করেন, ভাহাতে উদাহরণগুলি 
ছাপাইবার জন্য বাঙ্গালা অক্ষয়ের প্রম্নোজন হইয়াছিল, কিন্তু 
তখন ছাপার বাঙ্গণলা অক্ষর স্থষ্ট হয় নাই। তাহার বন্ধু 
মহাত্া চার্লস্‌উইলকিম্স সাহেব-_-ইনি পরে সার চার্লস্‌ উইল- 
কিন্দ হইয়াছিলেন এবং ইংরাজীতে ভগবদ্গীতা অনুবাদ 
করিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন,-ইৎরাঁজী ১৭৭৮ সালে 
স্বহস্তে' একস'ট বাঙ্গাল! অক্ষর প্রস্তত করেন । সেই প্রথম 
বাঙ্গাল মুদ্রাযন্ত্রের স্ষ্ঠি হয় । তাহার পর শ্রীরামপুর মিস- 
নরির! উক্ত মুদ্রাষিক্্র বিলক্ষণরূপে উন্নত করেন। তাঁহাদিগের 
সুদ্রাষন্ত্রে বাঙ্গালা বাঁমায়ণ ও মহাভারত অতি পরিষ্ষার- 
রূপে প্রথম ছাপ! হয়, কিষ্ত'ছুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, সংস্কৃত 
কাঁলেজের তদাশীস্তন অধ্যাপক জয়গোপাল তর্কালঙ্কার 
আপনার মনোমত এ ছুই প্রস্থ সংশোধন করিয়া গরীব কৃততি- 
বাস ও কাশীরাম দাসের একেঘারে দফা খাইয়াঁছেন। সাধারণী- 
সম্পাদক অক্ষম্মচজ্জঞ সরকার প্রকৃত ' কৃত্তিবাসী রামায়ণ 'ও 
কাশীদাসী মহাভারত ছাঁপাইবার চেষ্টা করিতেছেন] * 
১৮১৬ সালে গঙ্গাধর ভষ্টরীচচার্য্য ৫ বেঙ্গল-গেজেট ৮ নামক 
প্রথম বাঙ্গাল! সংবাদপত্র প্রকাশ করেন 1 এই ুঙ্নাধর 
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ভট্টাচার্স্য সচিত্র অন্গদাঘদল ও ব্মগ্যাস্ক পুন্তক ছাঁপাইয়া 
অনেক টাকা উপার্ছন করিয়াছিলেন 1 সাহেবদিগের নিকট 
বাঙ্গাল ছাষার উননতি-সাননসন্থস্বীয নামাবিষয়ে আমর। অত্যন্ত 
উপকৃত, কিন্তু আমর! এ বিয়ে ঈ্গাঘা করিতে পারি যে, এক 
জন বাঙ্গালী পাঙ্গাল। দম্ঘাদ-পত্রের স্ৃত্তিকর্তা | ১৮১৬ সালে 
সার্ষম্যান সাঁহের « সমাচার দর্পণ” নামক সংবাদপত্র প্রথম 
প্রচার করেদ। এই অংবাদপত্রে অমেক দিন চলিয়াছিল। 
গবর্ণষেপ্ট ইহার অলেক কাপির গ্রাহক হইয়া ইহার বিস্তর 
সাহাধ্য করিয়াছিলেন। আদাধিশের স্মরণ ছয়, আমরা বাঙ্য- 
কালে এই সমাচার-দর্পণ অতি আগ্রহের সহিত পাঠ করিতাষ। 
আসাদিগের গ্রামে “বাজারিক়।” দলনাষক পরপীড়ক একদল 
গাজাখোর ছিল । সমাচার-গণি তাহাদিগের অত্যাচারের 
বিষয় লেখাতে দারগ। আসিয়া হরখাল করে, তাহাতে তাহারা 
শাসিত হইয়! যার 1 রাজা রামমোহন রায় ১৮১৯ সালে 
«কৌুদী” নামে সংবাঙ্গপন্জ প্রকাশ করেন 1 ভবানীচরণ 
বন্দ্যোপাধ্যায় এ বিষয়ে তাঁহার সহকারী ছিলেন । কিন্ত 
রাখমোহন রায় সহমরণের বিপক্ষতা করাতে ভষানীচরণ 
তাহাতে বিরক্ত হইয়া! ১৮২২ সালে প্চন্জিকা” দামক সংবাদ” 
প্র প্রকাশ করেন । এই চক্জিক অন্যাপি বিদ্যমান আছে 
ও প্রচলিত ধণ্্াবলম্ীদিগের সুখন্বরূপ বলিয়া গণ্য । ভূভ- 
পুর্ধব সপ্ট ধোর্ডের দেওয়ান নীলগনন্ক হালদার ১৮২৫ সালে 
*বঙ্গদূত*» নামক একখানি সংবাদপজ্জ প্রকাশ করেদ । 
আমার *“সে কাল ঞ কীল ” গ্রন্থে উল্লেখিত আছে যে, 
বঙ্ষ্্ূতের সহিত আপ একটি বাঙ্গাল! সংবাদপত্রের বিবাদ 
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হওয়াতে রং নর্ারিডিা জাঞ্পাজক টি বাহে 
বলিকাছিলেন য়ে, পট সিন 
এ আবার নাপ্টনি ফিরিঙ্গি কো! খেকে এলো1*-5৮৩০সানে 
কবির ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত. প্রতারক নাষক বিখ্যাত দংবাদপঞ্জ 
প্রথম প্রকাশ করেন; উছ! সকজ সাধারণ হিভানুষ্ঠানে প্রধা 

উদ্যোগী ঠাঁকুরগোীন্ধ সাহায্যে প্রথম প্রকাশিত বাঃ | এই 
প্রভাকরে ঈশ্বরচজ্জ গুপ্তের কবিতা সকল .গ্রকাশিত হইত.। 
এই প্রভাকরে অক্ষরকুমার দত্ত, 'রঙ্গলালদ বন্দ্যোপাধ্যায়, 
দীনবন্ধু মিত্র, বছিষচজ্ চঙ্টোপাধ্যায়। ঘ্বারকণনাথ রাল়্ প্রত্ৃতি 
প্রসিদ্ধ বাঙ্গাল গ্রস্থকঃরগণ প্রথম লেখনী চালনা! করিয়া রচনা 
কার্য্যে নৈপুথ্য লাভ করেন ।..এই -প্রস্কাঞ্ষার অনেক দিন অবধি 
করিয়াছিল । প্রভিবগ্ধসর প্রভাকরের জব্মতিথিদিবসে প্রভা- 
কর-সম্পাদ্ক ডাহার সমস্ত বন্ধুবান্ধবকে দিমন্ত্রণ করিয়া! উৎসব 
করিতেন । খাই, উৎসে কতই ন! আনন্দ হইত .!.১৮৩৫ সালে 
অস্ৈতচরণ আ্য ' পূর্ণচন্দরোদয়. সংবাদপত্র প্রথম প্রকাশ 
করেন । ১৮৩৯ সালে গৌরীশক্কর ভক্টাচার্ধয ভরাঁক্ষর. ও. রসরাজ 
কাগজ বাহির করেন 7: লোকে পৌরীশক্কর - ভষ্টীচার্ঘ্যকে 
খর্বাকৃর্তি জন্য গুডগুড়ে বলিয়। ডাকিত। ইন্কার সঙ্গে ঈশ্বর- 
চজ্জ প্র. সর্বদা 'লেখনীযুদ্ধ- হইত 1. গ্রপ্ভাক্ষরপত্র, যেমন 
তাহার উ্ভঙ: পদ্যজন্য বিখ্যাত ছিল, তেষনি-ভাক্কর তাছর 
উতম.গধ্যজন্য বিখ্যাত ছিল গোৌরীশক্কর উত্তম:গদ্য লিখিতে 
পারিতেন। -তিনি.ভাক্কর কাগজ প্রথয প্রকাশ, করেন বটে, 
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কিন্তুতিনি উহার প্রয় সম্পা্ষক ছিলেন লা,.শ্রোথম সম্পাদক 
আর গুকজন ছিলেন উলিখিত আাখম সম্পারক আন্দুলিয়ার 
রাজা রাজনাদায়পের সবপক্ষে।লেখ্যাতে 'ছেলেধরা 'ঘেমন 
গোপনে ছেলে ধরিয়! লইয়। যায়, ভেমনি-রাজা রাজনারায়ণ 
তাহাকে কলিকাত। হইতে গোপনে খলপুর্ধবক আন্দুলে লইয়! 
শিয়। কয়েক দিন তথায়, কয়েদ করিয়। রাখেন ? এরপ 
সম্পাদকহরণ ব্যাপার বঙ্গদেশে, এমনকি বোধ হয় জগতে, 
কখনও ঘটে নাই । শৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্য মুশিদাবাদের কুমার 
রুষ্ণনাখ রায়ের বিপক্ষে লেখাতে ' জেলে যাইবার উপক্রম 
হইয়াছিলেন। ১৮৪০ সালে রাজ! রুষ্ণনাথ বায় “যুশিদাবাদ 
পত্রিক1-” নামে এক সংবা্পত্র বাহির করেন । এইটি মফঃ- 
সলস্থ সংবাদপত্রের" প্রথম দৃষ্টাত্ত । ১৮৪৭ সালে বিখ্যাত 
জমীার কালীনাথ” চৌধুরী ”রঙ্গপুর খার্ডাবহ৮. নামে এক 
সংবাদপত্র বাহির করেন, এইটি মক্ষঃসলে প্রকাশিত দছ্িতীয় 
সংবাদপত্র 1 ১৮৫৮ সালে: ঘারকাবাথ বিদ্যাভুষণ “পোম- 
প্রকাশ” প্রথম প্রকাশ করেম। ১৮৪৭ সাল হইতে ১৮৫৮ সাল 
পর্ধ্যস্ত এই একাদশ.বৎলরের মধ্যে নান। সংবাদপত্র প্রকা- 
শিত,- হয়, তাহার মধ্যে অনেকগুলি জঘন্য 1. এই সময়ে 
“আধৃন্েল গুডুম” নাষে একথালি সন্থাকপত্র প্রকাশিত হয়? 
ভা ৮ দেখিয়া লোকের স্বাক্ষেল যথার্থই গু 
লত। কে জন নি ছিল $ কর ৬ রসরাজে বখন 
জেক- বড়া পা পেরগ্নে তম মর! টৃ 
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পরম্পরের গাঁতে নিক্ষেপ, টার সুষ্ঠ হয়) সেই- 
রূপ জঙন্বন্য দৃষ্ট'হইত? জীফুভগ্বারকানদাখ, রাযানিরারিন 
সম্বাদপত্রকে প্রথম এই ছয় হইতে উদ্ধার, করেন।. 
এক্ষণে" আমরা  সাঙ্য়িক পুক্তিকার বিষয় বলিতে পর 
হইতেছি 1--১৮১৮ সালে শ্রুথম সাময়িক-পুক্তিকা মিসনরি- 
দিগের দ্বারা জীরামপুরে প্রকাশিত হয় ॥ তাহার'নাম “দদিগ্‌- 
দর্শন 1” ইহাতে বিজ্ঞান, পুরাবৃভ ও-সাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাব 
সচিত্র প্রকাশিত হইত 1 ১৮২১ সালে রামমোহন রায় 
“ত্রাক্ষণ সেবধী” প্ররাশ করেন । ইহাতে তিনি মিসনরি- 
দিগের সহিত. তর্ক করিতেন? ১৮৩১ সালে কালেজের 
বিখ্যাত শিক্ষক রামচক্্র মিজ্র “জ্ঞানোদয় * প্রকাশ করেন। 
ইহাতে পুরাবৃভ, জীবনচরিত, প্রাঁণিবৃভাস্ত এবং বিজ্ঞানবিষয়ক 
প্রস্তাব লিখিত'হইত" . ১৮৩২ সালে কালেজের বিখ্যাত 
ছাত্র গঙ্গাচরণ লেন “বিজ্ঞান লেবধী” প্রকাশ করেন। হিন্দু- 
কালেজের ছাত্রেরা এ 'পশ্রিক1 সম্পাদন করিতেন । উহাতে 
নানাবিষয়ক প্রস্তাব লিখিত হইত । ১৮৪২ সালে অক্ষয- 
কুমার দত « বিদ্যাদর্শশ ”* প্রকাশ করেন, . তাহার পরবৎসর 
তিনি তত্ববোধিনী পত্িক। সম্পাদকের পদে নিযুক্ত হওয়াঁতে 
বিদ্যাঙর্পন: সম্পাদনকার্য্য পরিত্যাগ করেন 1 ১৮৫ সালে 
মদনমোহন ভর্কালস্কার, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রস্থৃতি লেখ- 
ঢকরা “সর্বক্তভকরী. পত্রিক1+ নামে একখানি পত্ভিক্ষ! প্রকাশ 
করেন 4 পণ্ডিত রাখগতি ম্যায়রত্ব হলেন, “এই পত্রিকায় 
স্্রীশিক্ষা-বিষয়ে 'ঘদমমোহন: ভর্কালঙ্কার-রচিত এমন একটি 
প্রবন্ধ প্রকাঁশিত:হুয়, যাহ দেখিয়া অনেকে বলিয়াছেন ত্য, 
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দেরূপ ওজন্থিনী বাজালা রচন! পূর্ব্ক্মান্র কখনই: প্রকাশিত 
হয় নাই । বিদ্যাসাগর মহাশ অলিকাছেন, আমি এ প্রস্তাব 
ওরূপ:রখনই লিখিত -পার্িতাষন1' 1১৮৫৯ সালে 
রাজেন্দ্রলা'ল মিত্র'বিবিধার্খনংগ্রহ প্রক্কাশ করেন? ইহার বিষয় 
আমা পূর্বে হলিয়াছি। এক্ষণে বান্ধব, আধ্য-দর্শন ও জ্ঞানা- 
স্কুর প্রভৃতি অনেক উদ্ভম উত্তম সাময়িক পন্রিকা প্রকাশিত 
হইতেছে 1.. মধ্যে. একটি কোয়ার্টার্লি রিভিউ অর্থাৎ 
ব্রেমাসিক- সমালোচনাও শ্রকাশিত হুইবার কথা হইয়াছিল, 
কিন্তু তাহ1 কেন প্রকাশিত হুইল না” বলিতে পারি না। 
বঙ্গদর্শননামক সাময়িক. পন্দ্রিক! মধ্যে তিন চারি বৎসর 
প্রকাশিত হইয়। প্রভৃতপরিমাণে লোকের শিক্ষা ও বিনোদ 
সাধন করিয়া! অস্তনিন হইয়াছে 1. বঙ্গভাঁষা এই মনোহর 
পত্রিকার নিকট বিশেষলধপে উপকৃত আছে. 

কথরুত! অল্প পরিমাণে বাঙ্গালা ভাষার পুঁটি সাধন 
করে'নাই। লাবিত্রীউপাখ্যাঁন নামক সবকাব্যের রচয়িতা প্রিয় 
বন্ধু ভোলানাথ চক্রবর্তী তাঁহার রচিত “মেই. একদিন আর 
এই-একদিন+ প্রস্তাবে বলেন, “কথকত! বাঙ্গালিজাতির 
বিনোৌদকর উপায়সমূহের ষধ্যে প্রধান উপ্বায় 1 কথক 
বেদীতে বসিয়। স্বরমহযোগে কাম কোষল পা বলীতে 
শ্রীমভাগবত, মহাভারত ও রামায়ণ 'ব্যাগ্যা। করিয়া আোতৃ- 
বর্গের বিজোদন্থ্ 9. ধর্্ানুরাগন্ৃদ্ধি, এককালে উভয়ই 
লম্পাদন কল্েন | কখকতার' প্রথম অফ্টা ওউন্মতিকারক্ষেরা 
স্থকরি ছিলেন ।.প্রভাতবর্থন)' মধ্যাহ্যবা্নি, সন্ধ্যা বর্ণন, দিশীথ- 

**শ্রই বততাকরিবার পর বঈদর্শন পুনরার প্রকান্ধিত হইতেছে:।: . 
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বর্পন, -যুদ্ধবর্ণন প্রভৃক্ঠি ফতকগলি বর্ণনার, ঘে সক বাক্যা 
বলী শ্রথিত আছে; ভাঙা, অতি, মোহর ও বিস্ময়কর 1 বর্ণনা” 

কালে বর্ণনীয় ববিষয়*ঝআোত্বর্গের নেত্রসন্মুখে যেন স্র্ভিমান্‌ 
চীনরচার 'কন্ধকতা শ্রুধণে অনুপষ, আদগন্দ ও 
পুজশেোক নিবারণ হয় 1 কথকতা অতি পাষণ্ড ব্যক্তির 
হৃদয় জ্বীভূত :ও. অশ্রু বিগলিত হয় 1: উহা এত উৎরুষ্ট 
যে, ইতিপুর্ষ্বে লর্ড বিশপ প্রস্তাষ করিয়াছিলেন, কথকতা! 
প্রখালীতে খৃষ্টধর্্দ প্রচার করিলে: বিশেষ ফল দর্শিতে 
পারে । শুনিয়াছি, কোন কোন মিসনরি নাকি কথকতার 
রীতিতে ধর্ম প্রচার আরস্ত করিয়াছে । . 

« এস্থলে কথকতাঁর কিন্ধপে প্রথম সৃষ্টি হয়, কারার 
উল্লেখ কর অপ্রাসঙ্গিক হইবে না । একদা বাঁকুড়া জেলার 
অন্তর্গত সোণাসুখী-নিবাসী গঙ্জাঁধর শিরোমধি মহাশয় এক 
স্থানে প্রীসস্ভাগবত পাঠে করিতেছিলেন । শ্রাতে যথারীতি 
পাঠ হইত। বৈকালে শিরোমণি মহাশয় বেদীতে বসিয়া 
ভাগবতের কোন কোন স্থান ব্যাখ্যা করিতেন । তিনি 
উত্তম ব্যাখ্যাত। ছিলেন । অন্য অন্য স্থানে তাহার ব্যাখ্য। 
শুনিতে বিস্তর লোক. উপস্থিত হইত। .কিস্ত এ স্থানে 
অধিক, জোতা আলিতেছে না দেখিয়া শিয়োমণি মহাশিক় 
তাহা কারণ' জিজ্ঞাসা করিলেন । শুনিলেন, নিকটে এক, 
স্থানে রামায়ণ গান হইতেছে । সেইখাঁনেই সকল লোক 
যাইতেছে 1 শির়োষশি-মহাশয় বলিলেন, “আচ্ছা সকলকে 
বলিবে, কল্য ছাইতে-স্আমার নিকট 'ভাগহত গাঁন শুনিতে 
পাইবে ।৮ তিনি যেমন হুপঞ্ডিত, তেমনি গায়রও  কর্দবি 
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স্বকপোঁল উদ্ভাবিত করুতাযস রীতিত্ডে পরিণভ করিয়! রাখি- 
লেন। পরদিন বৈকালে নূতন তি কথকত। আরম্ভ করি- 
লেন, চারিদিক হইতে 'লোক.ভাঙ্গিয়া' পড়িল তাহার স্বর- 
সংযোগ, বাক্যকিন্যাস, ব্যাখ্যা ও সঙ্গীতপধাবলী.. শুনিয়া! 
লোকে বিস্মিত ও মোহিত হুইল। এইরূপে শিরোমণি 
মহাশয় প্রতিদিন গ্রুবচরিত, প্রহলাক্ষচরিত, দক্ষযজ্ঞ, বামন- 
ভিক্ষা প্রভৃতি -প্ীমন্ভাগবতের অংশ.সকল ব্যাখ্যা করিতে 
লাগিলেন । ইহাই কথকতার প্রথম হৃষ্ভি। ক্রমে রামায়ণ 
ও মহাঁভারতেরও .কথাগ্রস্থ বিরচিত হম । গঙ্গাধর 
শিরোমণির পর কঞ্চছরি শিরোমণি কথকতাঁকে অনেক 
পল্পবিত ও উদ্ধত করিয়া গিয়াছেন .। গোবরভাঙ্গানিবাসী 
বামধন শিরোষশিও তাঁহঠতে অনেক অঙ্গরাগ দিয়াছেন ।% 
বাঙ্গালা-ভাষায় বক্তৃতা করিবার রীতি প্রথম খুক্টান 
মিসমরিথণ প্রবর্তিত করেন। ভাঁহাদিগের বাঙ্গাল! বঞ্জৃতাঁর 
প্রণালী প্রথমে অতি অপকৃষ্ট ছিল। একজন মিসনরি 
বক্তৃতার সময় ঈশুর অদ্ভুত কীন্ভিবর্ণন সময়ে বলিয়াছিলেন, 
“ঈশু লাজোরকে মর! হইতে উঠান, ঈশু সমুদ্রে মধ্য দিয়া 
হইাটিয়া ধান, ঈশু গঙ্গাভৃত.আরাম..করেন।% এস্থলে মিস- 
নরি সাহেব..গোর হইতে উঠান না বলিয়া.“ মরা হইতে 
উঠান ” বলিয়াছিলেন বং .গৌঁগাঁভৃত € নিউটেস্টমেপ্টের 
৭10001১09৭2, বাকোর। অনুবাদ) ন। বলিয়া! « রঙ্গাভূত ঠ.বলিয়া- 
ছিলেন। এক্ষণে মিসনরিদিগের বভ়ৃতাপ্রণান্নী কিযৎপরিমাণে 
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বাঙ্গালা ভাধার বক্ততী করিবার উৎকৃষ্ট প্রণালী ব্রাঙ্গ- 
সমাজের সভ্যের। প্রথম প্রবর্তিত করেন৷ ব্রাঙ্মনমাজের 
বক্তৃতার মধ্যে শীধুক্ত দেবেক্রনাথ ঠাকুরের ব্যাখ্যান আতি 
প্রপিদ্ধ | উহা তাঁড়িতের ন্যাঁয় অন্তরে প্রবেশ করিয়া 
আত্মীকে চমকিত করিয়া তুলে এবং মনশ্চক্ষুসমক্ষে অস্ব- 
তের সোপান প্রদর্শন করে | দেবেন্দ্রবাবু ধর্মমপ্রবর্তক বলিয়া 
বিখ্যাত, কিন্তু 'বঙ্গভাষা ভীহাঁর নিকট উক্ত ব্যাখ্যান প্রভৃতি 
ধর্গ্রস্থ প্রণয়ন নিমিত্ত এবং অন্যান্য কারণজন্য কতই উপ- 
কত, তাহা! বলা যাঁয় না। তিনি তত্ববোধিনী পত্রিক' প্রকাশ 
না করিলে এবং বহুল আয়াস ও পরিশ্রম স্বীকারপুর্বক 
প্রথম প্রথম তন্ববোধিনীপত্রিকায় প্রকাশিত প্রস্তাবগুলি 
বিশেষরূপে সংশোধিত না করিয়া দিলে বাঙ্গালা ভাষার 
বর্তমাঁন উন্নতির পত্তনভূমি সংস্থাপিত হইত ন]1। বিদ্যাসাগর 
মহশিয় যেমন আপনার শ্রণীত বেতাঁলপঞ্চবিংশতি গ্রন্থ 
বারা ধঙ্গতাঁষার বর্তমান উন্নতির প্রথম সূত্রপাত করেন, 
দেবেক্দ্বাঁবুও সেই একসময়েই তত্ববোধিনী পত্রিক! প্রকাশ 
ও সংশোধন দ্বারা সেই উন্নতির প্রথম সূত্রপাত করেন । 
প্রাথমিক পত্রিকাগুলি সংশোধনজন্য শ্রীযুক্ত অক্ষয়বাবু 
তাঁহার নিকট কত উপকৃত, তাহা তিনি তাহার “বাহ্ববস্ত” 
পুস্তকের ভূমিকায় স্বীকার করিয়াছেন | এ পবাহাবস্ত” প্রাথ- 
খিক তত্ববোঁধিনী-পন্রিকাগুলিতে প্রথম প্রকাশিত হইয়াছিল! 
ব্রান্মপমাঁজদ্বারা' প্রবর্তিত বক্তুতারীতি ধর্ম উপদেশ 
প্রদানে নিরুদ্ধ ছিল, কিন্তু এক্ষণে তাহা অন্য সকল কার্ধে 
ব্যবহৃত হইতেছে । কিন্ত অদ্যাপি যে নকল সভায় উপস্থিত 
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লোক অধিকাংশ বাঙ্গালী, সেই সকল সভার য্যে রে সকল 
সভা! ইংরাজী ভাষায় ব্যুৎপতিলাঁভ করিবার জন্য ছাত্রদিগের 
বান সংস্কাপিত, তাহা ব্যতীত অন্যান্য বাঙ্গালী সভার 
বন্তুতাতে ইংরাজী ভাষ! ব্যবহৃত হইয়া থাকে, ইহা ভুঃখের 
বিষয় বলিতে হইবে! এক্ষণে আনেক সভায় বাঙ্গাল ভাষাতে 
বদ্তৃতাঁকালে আপনার মনের ভ্দব ঘখেপবুক্তরূপে ব্যক্ত 
করিতে অধিকাংশ লোক কষ্ট ঘোধ করেন। উল্লিখিত 
কষ্টের কারণ এই যে, অদ্যাপি আমর! দেশীয় ভাষায় কথোপ- 
কথন করিবার সময় অধিকাংশ ইতরাঁজী শব্দ ব্যবহার করি। 
আমাদিগের কথোপকথনের ভাষার বিশুদ্ধতা সম্পাদিত 
ন। হইলে বাঙ্গাল। বক্তৃতায় বিশেষ নৈপুণ্য জন্মিবার সম্ভাবন! 
নাই। খীঁটা ইংরাজীতে কর্ধোপকথন করিলে আমর! ইংরাজী 
ভাঁষাঁয় উত্তমরূপে কহিতে শিক্ষা করিতে পারি, কিন্ব' খাঁটা 
বাঙ্গালাতে কথোপকথন করিলে আমরা বাঙ্গালা ভাষ! 
উত্তমরূপে কহিতে শিক্ষা করিতে পারি । কিন্ত খিচুড়ি করিলে 
কোন ভাষাই উত্তমরূপে কনহিতে শিক্ষা করিতে পারি না। 
ঘে ভাব ইংরাজী শব্দ ব্যবহ্ণর ন! করিলে কোনমতে প্রকা- 
শিত হয় না, তাহা প্রকাশ করিবার জন্য ইংরাজী শব্দ অবশ্য 
ব্যবহধর কর। উচিত, ক্ষিষ্ত এমন ভাব আল্পই আছে। একাদশ 
বদর পূর্বেবে আমার এক ক্ষুদ্র ইংরাজী পুভ্ভিকায় বাজাল। 
কথোপকথনের নিশুদ্ধত। সম্পাদনের প্রথম প্রস্তাব করি? 
& পুস্তিকা, প্রকাশিত হইবার কিছু দিন পরে কলিকাতার 
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বাঙলা ভাষা ও সহিত । ৬ 
কোঁদ ধমাদ্য ব্যত্ির ভবদে প্রকদিন গিয়া দেখি; সৈই ভবনের 
একজন সিবিলিয়ান যুবক জ্ঠাহার বন্ধুবান্ধবকে লইয়া একটি 
নূতন রকম ক্রীড়া করিতেছেন ! সে ক্রীড়াটি এই ঘে, যে 
ব্যক্তি কথোপকখনের সময় ইংরাজী শব্দ ব্যবহার করিবেন, 
প্রতি ইংরাজী শব্দ ব্যবহারজন্য এক পয়সা করিয়া তাহাকে 
জরিমানখ-দিতে হইরেক। জরিমানার পয়সা সকল জড় করিয়া 
জলখাবার আনাইয়া খাওয়! হইবে । জামিও এ ক্রীড়ার ভাগী 
হইলাম। ক্রীড়ায় শ্রব্বতত কোন ব্যক্তির সাত আনা, কোন 
ব্যক্তির ছয় আনা, কোন ব্যক্তির পাঁচ আনা করিয়া! জরিমানা 
হইল । আমারও ছুইটি পয়সা জরিমানা হইল । 

এই বক্তৃতার প্রারভ্াঁবধি ও এপর্য্যস্ত উপরে যাহ 
বলিলাম, তাহা প্রচলিত বাঙ্গালাভাষা সন্বন্থীয় । প্রচলিত 
বাঙ্গালাভাষ! ব্যতীত আর ছুইপ্রকার বাঙ্গালাভাঁষ। আমা- 
দিগের মধ্যে উৎপন্ন "হইতেছে, তাহার সংবাদ বোধ হয় 
আপনাদিগের মধ্যে অনেকেই লয়েন না? তাহা খুষ্টানী 
বাঙ্গাল! ও মুসলমানী বাঙ্গাল । খুষ্টানী বাঙ্গালা পূর্ধ্বে অতি 
করদাকার ছিল, এক্ষণে অনেক পরিমাণে তাহ! উন্নত হই- 
য়াছে।: ষধ্যে ভবানীপুরের' খৃষ্টানেরা «বঙ্গমিহ্রি” নামে 
একখামি সমিয়িক পুশ্তিক' প্রকাশ করিতেছিলেন, তাহার 
ভাষা বিশুদ্ধ । সীহান্দিগের মধ্যে ছুই এক জন ভাল কবিও 
“বাঙ্গাল মাবিদ্লিগকৈ শৌকা লাগাইয়া তাহা পাঠ করিতে 
দৃষ্ট হয় । সুসলসানী খাঙগালার দৃষ্টান্তম্বরপগৌোঁলেবকোর়ালি 


৬৮ বাঙ্গাল! ভাষা ও সাগ্গিত্য । 


গ্রন্থের ভূমিকা হইতে উদ্ধৃত করিয়া একটি গংশ পাঠ 
করিতেছি: 
"শুন হে মুমিন সব করিয়। ধ্যায়ান। 

বকাওলির পুথি এই কেতাবের নাম ॥ 

দফা দফা কতবাব ছাপা হয়েছিল । 

রসিক লোকেতে তাহা চুমিয়া লইল ॥ 

রসিক লোকের বড খাছেষ দেখিয়া । 

ছাপাইন্থু পুথি আমি মেহম্বত ক্ষরিয়। ॥ 

যে জন খাহেষদাঁর খাহেষ হইবে। 

বটতলায্ যাইলে পর আলবত্তা পাইবে ॥ 

মহম্মদ আজিমুদিন দণ্তবী জানিবে নাম মোব। 

মন্তফাই ছাপাখান! দবিয়া কিনার ॥ 

কম্পোজ কেরেট আর ষত কিছু ভার। 

হীন সদকরুর্দিন জালিবে নাষ তার ॥৮ 

কবি আজিমুদ্দিন (তিনি যে আপনাকে দ্বিজ আজিমুদ্দিন 
বলিয়া! পরিচয় দেন নাই, এই আমাদিগের ভাগ্য! ) আপ- 
নার নাম চিরস্থায়ী করিয়া তৎপরে ভাহার কম্পোজিটরের 
নামও চিরস্থায়ী করিয়াছেন ॥ 
পুরাবৃত্ের চিন্তাশীল পাঠকের প্রতীতি করিয়া থাঁকেন 

যে, এক একটি ধন্দম ভাষার উন্নতিসাধনের প্রতি সামান্য 
প্রভাব প্রদর্শন করে নাই । প্রথম বৌদ্ধপ্রন্তারকেরা প্রচলিত 
ভাষায় ধর্মপ্রচ্ার করিয়া সেই সকল ভাষার অল্প উন্নতি 
সাধন করেন নাই। ইউরোপখণ্চের ধর্মসংক্কারক লুখর 
গ্রচলিত ভাষায় বাইবেল অনুবাদ ও তাহাতে গ্রটেস্ট্যাণ্ট 
ধন প্রচার করিয়! প্রচলিত ভাষার অল্প উদ্নতিমাধন করেন 
মাই ।, অন্যন্য কোনে কোন ভঙঘ। যেমন স্বীষ্ধ উন্নতি জন্য 


বাক্ষীলা ভাষ! ও সাহিত্য । ৬৯ 


ধর্দ্দের নিকট পন আছ্ছে বঙ্গভাষাও তদ্রপ | বঙ্গভাষ। তিনটি 
ধর্মের নিকট বিশেষ উপকৃত, . সে তিনটি ধর্মম-_রৈষ্ণবধর্শা, 
থু্ধর্ন্দ ও ভ্রাহ্গধর্ম্র বাঙ্গালীভাষ! বৈষ্ণবধরন্্ন ও ব্রাহ্ষধর্দের 
নিকট কত উপকৃত, তাহা! আমরা বিশেষ করিয়া। বলিয়াছি 1 
কিন্ত খুধর্ম্ের নিকট কত. উপকৃত, তাহা! আমরা বিশেষ 
করিয়া বলি নাই । খৃষ্টান. মিসনরির! বাজাল। যুদ্রাযন্ত্রের 
বিশেষউন্নতি সাধন করেন। খুক্টান মিসনরির! দ্বিতীয় বাঙ্গাল! 
ংবাদপত্র প্রকাশ করেন। খুষ্টাঁন মিলনরিরা বাঙ্গাল! গদ্যের 
প্রথম সূত্রপাত করেন। খৃষ্টান মিসনরিরা প্রথম বাঙ্গাল অভি- 
ধান প্রকশি করেন। খুষ্টান মিসনরির! উন্নতপ্রকারের বাঙ্গাল! 
পাঠশালার সৃষ্টিকর্তা । খৃষ্টান মিসনরিদিগের মধ্যে কেরি ও 
মার্ধম্যান সাহেবের নিকট বঙ্গদেশ বিশেষ উপকৃত । তেই 
সকল উপকার বঙ্গবাসীরা কখনই ভুলিতে পারিবে না। 
বাঙ্গাল! ভাষার ক্রমোম্নতি নিন্গলিখিত কয়েক কালে 
বিভক্ত কর! যাইতে পারে ।. 
(১) বিদ্যাপতির কাঁল। 
€২) চেতন্যের কাল। 
(৩) কবিকম্কণের কাল! 
(৪ ) রাজ! কৃষ্ণচক্ডের কাল |; 
(৫) শ্রীরামপুর মিসনরিদিগের কাঁল। 
70৬) রামমোহন রায়ের কাল । 
€৭:) তত্ববোধিনীর কাল । 
(৮) বিদ্যাসাগরের কাল । . 
(৯) মাইকেল মধুসূদন ও বহ্কিমের কাল ।, 


৭ বাঙ্গালা ভাষাও সাহিত্য |. 


. এক্ষাণে মাইকেল মধুসূদন *ও বহ্কিষের কাঁল চলিতেছে 1. 
'_ বাঙ্গাল ভাষার বর্তমান অবস্থা অনেক আশাজনক 
বলিতে হইবে 1 ভ্রিশ বতমর -পূর্ঘ্বে * বাঙ্গালা ভাষাকে 
ইংরাজীতে কৃতবিদ্য. অতি অল্প লোকে আদর করিতেন; 
এক্ষণে এ প্রকার অনল্পসংখ্যক লোক বাঙ্গালা ভাষাকে 
আদর করিতে দৃষ্ট হয়েন। ভ্রিশবৎসর পৃর্ধের বস্ছিম বাবুর 
ন্যায় ইৎরাজীতে কৃতবিদ্য ব্যক্তি বাঙ্গাল! ভাষায় কোন 
প্রস্তাব রচনা করিতে হেয় বোধ করিতেন, কিন্ত এক্ষণে 
তাঁহার ন্যায় লোকে সেরূপ করেন না। কেহ কেছ 
এক্ষণে মাতৃভাষায় বক্তৃতা! করিয়! থাকেন । কিন্তু ত্রিশ 
বসর পুর্বে কৃতবিদ্য ব্যক্তিরা মাতৃভাষায় বক্তৃতা করিতে 
হেয় বোধ করিতেন । চতুর্দিকে মাতৃভাষার সমাদর ছ্েষে 
বুদ্ধি হইতেছে, ইহা বিবেচনা করিলে মনে কিপর্যযস্ত 
আহ্লাদের সঞ্চার হয়, তাহ বল! যায় না। এই সমা- 
দরের বিশেষ চিহ্ন এই যে, কোন কোন ধনাঢ্য ব্যক্তি বঙ্গ- 
ভাষার চালনার প্রতি উৎসাহ প্রদানার্ধ গ্রস্থকাঁরদিগকে 
অর্থ পারিতোধিক ও অন্যান্য প্রকারে অর্থান্ুকৃল্য করিতে 
আরম্ত করিয়াছেন । এইরূপ উৎসাহ-প্রদাতার মধ্যে কাশিম- 
বাজার-নিবাদিনী মহামান্য মহাবদান্যা জীগ্রীমতী মহারাণী 
স্বর্ণময়ী, পুঁটিয়া-নিবাসিনী -জ্রীশ্রীফতী রাখী শরৎন্ুন্দরী, 
কলিকাতা-নিবাসী শ্রীল শ্রীধুষ্জ রাজা যতীক্মৌহন ঠাকুর 
বাহাদুর, বহরম-পুরণিবাসী শ্রীধুক্ত বাবু রাঁষদীস সেন, রঙ্গ- 
পুর-নিবাসী শ্রীযুক্ত রায় রমণীমোহন রায় চৌধুরী বাহাঁছুর ও 
স্বীধুক্ত,কুমার মহিমা রঞ্জন: রা চৌধুরী' বাহাঁছুর ও ভাওয়াল- 


| বাঙ্গালা ভাষা ও সাঁহিত্য। ৭১ 
নিকাদী কুমার রাজেজ্দনারায়ণ রায়চৌধুরী 'বাহাডুর সর্ধব- 
প্রধান 1% 

বাঙ্জালাভাষার দাবী অবস্থ। কিরূপ হইবে, তাহ! এক্ষণে 
ঠিক বলা" ষাত্ না। পুরুষের ভাগ্য যেরূপ নিরূপণ করা 
ষাঁয় না, ভাঁষারও ভাগ্য সেইরূপ নিরূপণ কর। যায় না। 
যখন রমূলস চোর বাটপাড় লইয্া রোমনগরের পত্তন 
করেন, তখন কে মনে করিতে পারিত যে, সেই কতিপয় 
চোর বাটপাড়ের ভাষা একসময়ে সমস্ত ইউরোপখণ্ডের 
বিদ্বান্দিগের ভাষা হইবে, এবং সহজ্রবৎসর পর্য্যন্ত এ প্রকার 
ভাষা হুইয়। থাকিবে ? ষখন মহম্মদ মুসলমানধম্্ম প্রচার 
করিতে আরম্ভ করিলেন, তখন কে মনে করিতে পারিত যে, 
মরুভূমি-নিবাসী কতকগুলি দস্থ্যর ভাষ! একসময়ে পৃথিবীর 
অধিকাংশ দেশের বিদ্বান্দিগের ভাষা হইবে ? যখন শাক্যমুনির 
প্রথম শিষ্যেরা ভারতবর্ষের একটি ক্ষুদ্রে প্রদেশের ভাষ! পালি 
ভাষাতে বৌদ্ধধর্ম প্রচার করিতে আরম্ভ করিলেন, তখন 
কে মনে করিতে পারিত ঘষে, সেই পালিভাষা সমস্ত পুর্ব্ধ 
আসিয়ার ধর্-প্রন্ছের ভাঁষ! হইবে ? বাঙ্গালা ভাষার ভাগ্যে 
কি আছে, তা ঈশ্বরই জানেন । হয় ত.ভবিষ্যতে উহ এ প্রকার 
সম্পদ্ঘবস্থ। প্রাপ্ত হইতে পারে । কিন্ত এ প্রকার বাহাসম্পদ্‌ 
আকন্রিক ঘটনার প্রতি নির্ভর করে। আর একপ্রকান্র 
সম্পদ আছে, তাহা মনুষ্যের, যন্্েক প্রতি নির্ভর করে। দে 
সম্পদ্‌ আভ্যন্তরীণ ;) লে সম্পদ্‌ সর্ধববিষয়ে শ্রেষ্ঠতম গ্রন্থ- 


* এই বক্ত তা! করিবার 'সময় রাধী শরৎসুন্দরী মহারানী ও রাজা 
যতীন্্রমোহন ঠীক্র সন্থাগ্নাজ উপাধি প্রাপ্ত হয়েন নাই . : 


২ বাঙ্গাল? ভাষা ও সাহিভা। 


ছারা ভূষিত হওয়ারূপ সম্পদ । অদ্য আঁটাইস বসর হইল, 
মহাত্মা! হেয়ার সাহেবের স্মরণার্থ বক্তৃতায় আমি বলিয়া- 
ছিলাম, “থার্থ বলিতে কি, হোমর, প্রেটে ও সফক্লিজ রচিত 
চারুতম নিরুপম কাব্যরসপানের প্রস্ভৃত স্থখসস্তভোগ করি, 
কিন্ব। চরিত্রবর্ণনা-নৈপুণ্যের পরাকান্ঠী প্রদর্শক শেকৃষ্পিয়রের 
অমরণ-ধর্দ-প্রাপ্তড নাটক সকল, অধ্যয়ন করিয়। অত্যন্ত উল্লামিত 
হই, কিন্বা অদ্ভুত স্থকল্পনা-শক্তি-সম্পন্ন গেটী ও শিলরের 
কাব্য পাঠ করিয়া আশ্চর্য্যার্ণবে মগ্ন হই, তখাপি এক আশা 
অপুর্ণ থাকে, এক ভূষণ! অনিরৃত থাঁকে; সেই আঁশা স্বদেশকে 
জগত্জন-পুজ্য বিশালখ্যাতি গ্রন্থকারদিগের যশঃ-সৌরভ দ্বার 
প্রফুল্ল দেখিবার আশ1) সে তৃষ স্বদেশীয় সমীচীন কাব্যক্ষরিত 
অস্বতরস পান করিবার তৃষ্ণা । হা! জগদীশ্বর ! আঁমাঁদিগের 
সে আশ! কবে পুর্ণ করিবে? সেই তৃষ্ণ। কবে নিবৃত্ত করিবে ? 
এমন দিন কখন আগমন করিবে, যখন আমাঁদিগের আত্ম- 
ভাঁষা-রচিত কাব্যের যশঃমৌরভে আকৃষ্ট হইয়া অন্যদেশীয় 
লোকে সেই ভাঁষ। অধ্যয়ন করিবে !» যখন কতিপয় স্বদেশ- 
হিতৈষী ব্যক্তি ব্যতীত মাতৃভাষার প্রতি সাধারণতঃ ইংরাজীতে 
কৃতবিদ্য লোকদিগের অনাদর এখনও প্রবল রহিয়াছে, তখন 
শীপ্র এ আঁশ! পুর্ণ হইবার সম্ভাবন! দেখিতেছি ন!। “মাতৃভাষার 
অসম্পন্ন অবস্থ! দেখিয়! ভাহ'দিগের মনে কি কারুণ্যরসের 
সক্কার হয় না? ভীহারা কেমন হৃদয় ধারণ করেন, ভাহাঁরাই 
জানেন। ইংরাজদিগের গুণ সকল অনুকরণ না রুরিয়! তাহাঁ- 

দিগের দৌষ অনুকরণ.করিতে আমরা বিলক্ষণ পটু । স্বদেশ, 
ও স্বদেশীয় পদার্থের প্রতি ভীহাদিগের প্রগাঢ় প্রেম আমর! 


বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিতা । . ৭৩ 


অনুকরণ করি নাঁ। প্রত্যেক ব্যক্তির সন্বন্ধে পুথিবীর সকল 
স্থান অপেক্ষা কোন এক বিশেষ স্থান সর্বাপেক্ষা মনোহর ॥ 
ধ্রবতারার প্রতি ,যেমন দিগ্দর্শনের শলাঁকা লক্ষিত থাঁকে, 
তেমনি ধিদেশগত পুরুষের চিত সেই স্থানের প্রতি লক্ষিত 
থাকে । সেই স্থান তাহার স্বদেশ । সেই স্থানের সহিত 
তাঁহার বাঁলসখিত্ব, সেই স্থান তীহাঁর প্রাণপ্রিয় জনদিগের 
আবাস । সেই প্রিয় মনোহর *স্বদেশ নিরুর্বর ও প্রমোদ- 
জনক দৃশ্যশুন্য হইলেও উৎকৃষ্ট অন্য কোন দেশ--এমন 
কি কাশ্মীরের নিম্মল হুদ ও মনোহর উদ্যান ও সিরাজের 
স্থচারু গোলাবপুষ্পের উপবন ও নেপল্সসন্নিহিত জলের 
ও তটের নয়নবিমুদ্ধকর শোভায় হাস্তমান বিখ্যাত উপসাগর 
পর্ধ্যস্ত তাহার মনকে আকুষফ করিয়া রাখিতে পারে না; 
এমন স্বদেশ ও স্বদেশীয় ভাষার প্রতি ধাঁহার অনুরাগ নাই, 
তাহাকে কি মনুষ্য বল! যাইতে পারে 2৮% যখন ইংরাঁজীতে 
কুতবিদ্য ব্যক্তিরা ইংরাজীর সঙ্গে বাঙ্গালা মিশ্রিত করিয়া 
একপ্রকার খিচুড়ি ভাষাতে কথা কহিয়। থাকেন, যখন তাহারা 
মাতৃভাষাতে একখানি সামান্য পনর লিখিতে হেয় বোঁধ 
করেন, যখন তীহারা বাঙ্গালীর সভাতে ইংরাজীতে বক্ততা 
করেন, তখন স্বদেশের প্রতি ও শ্বদেশীয় ভাষার প্রতি তাহা- 
দিগের প্রকৃত প্রেম জন্মিয়াছে, ইহা আমরাকি প্রকীরে বলিতে 
পারি ? স্কুল কালেজের ছাত্রেরা ইংরাজী ভাষাতে আপনা 
'দিগের অধিকার জন্মাইবার জন্ বিতর্ক সভা সংস্থাপন করিয়! 





* হেয়ার সাঁহেবের স্মরণার্থ সভায় অভিব্যক্ত উল্লিখিত বক্তৃতা হইতে 
উদ্ধত।--১৭৭৮ শকের 'জ্যষ্ঠ মাসের তত্ববৌধিনী পত্রিকা দেখ। » 
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৭ বাঙ্গাল ভাষা ও সাহিত্কা। 


তাহাঁতে ইংরাজী বদ্ৃত1 করিতে পারে এবং প্রবীণ লোকেও 
ধাহাদিগের উৎসাহার্থ তথায় গিয়া ইংরাজীতে বক্তৃতা! 
করিতে পারেন, কিন্তু তীহাঁরা বাঙ্গালীর অন্যান্য সভায় ইংরা- 
জীতে বক্তৃতা করিয়। মাতৃভাষার কেন অবমাননা" করেন ? 
স্ুল কালেজের ছাত্রের! ইংরাজী রচন! অভ্যাস করিবার জন্য 
পরস্পরকে ইংরাজীতে পত্র লিখিতে পারে, কিন্তু প্রবীণ 
লোকে ওরূপ করিয়। মাতৃভাধার কেন অবমানন। কক্ষেন ? 
যখন আমরা দেখিব থে, তীর কথোপকথনের ভাঘার 
বিগুদ্ধত1 সম্পাদন করিতে সচেষ্ট হইয়াছেন, যখন আমরা 
দেখিৰ যে, দেশীয় ভাষাতে পত্র লিখিতে তীহারণ হেয় বোধ 
করেন না, যখন আমর! দেখিব যে, তীছাঁর। ইংয়াঁজী ভাষা 
অপেক্ষ! বাঙ্গাল ভাষায় বক্তৃতা করিতে বিশেষ মনোযোগী 
হুষ্ট্যাছেন, তখন আমর। বলিতে পাৰিব ষে, অ্বদেশের প্রতি 
ভাহাদিগের প্রকৃত প্রেম উদিত হুইয়াঁছে। তীহারা নিশ্চয়ই 
জাঁনিবেন, জাতীয় ভাষার উন্নতিসাধনের প্রতি জাতীয় উন্নতি 
নির্ভর করে । এ বিষয়ে পান্দ্রি রিচার্ড সাহেব যাক্জাজবিশ্ব- 
বিদ্যালয়ে যাঁহা' বলিয়াছিলেন, তাহা আমি উদ্ধৃত করি- 
তেছি :-- 
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এক্ষণে বাঙ্গাল গ্রন্থুকারদিগের প্রতি আমি কিছু ন! 
বলিয়। থাকিতে পারি না। তীাহাদিগের প্রতি বিনীতভাঁবে 
আমার নিবেদন এই যে, ভীাহাঁর! হীন অন্ুকরণরীতি পরি- 
ত্যাগ করুন| শিশু সন্তান যদি চিরকালই মাতার হীত ধরিয়। 
চলে, তবে সেকি কখন হাটিতে শিখিতে পারে ? সেইরূপ 
বাঙ্গাল! গ্রন্থকারের] যদি চিরকাল ইংরাজদিগের হাত ধরিয়া 
চলেন, তাহা হইলে কি ভীহার। কখন মহৎ গ্রন্থকার হইতে 
পারিবেন ? অনুকরণের বিদ্যালয়ে মহত্বকখন শিখা যায় না। 
তাহারা আপনাদিগের স্বাধীন ভাঁবকে স্ফৃর্তি দিতে আর্ত 
করুন। শিশু সন্তান প্রথমে স্বাধীনভাবে হাটিবার সময় 
আনেক বাঁর পড়িয়! ঘাঁয় বটে, কিন্তু সেই রকম করিয়াই 
হাটিতে শিখে । সেইরূপ গ্রন্থকর্তীর! আপনাদের স্বাধীননভাঁবকে 
ঘুজি দিলে তাহাদিগের প্রথমে অনেক ভুল করিবার সম্ভাবনা, 


| 
স্পট 
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কিন্ত ক্রমে তাহার শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিতে সক্ষম হইবেন । 
অনেক ক্রটির মধ্যে ঘদি ডুই একটি প্রকৃত অভিনব ভাঁব 
থাঁকে, বরং সে ভাল? কিন্তু নিস্তেজ নিয়মপরত! ও পরি. 
শুদ্ধত| ভাল নহে! আর তাহারা আর একটি কাজ করুন, 
আমরা উপন্যাসে উপন্যাসে নাটকে নাটকে জাঁলাতন হই. 
যানি, দেবতাঁর দোহাই, তাহারা গুরুতর বিষয়ে গ্রন্থ লিখিতে 
আরন্ত করুন । ৬ 

অবশেষে বঙ্গভাঁষা সমাঁলোচনী সভার সভাদগকে আমি 
বিশেষ ধন্যবাদ দিয়। প্রস্তাব সমাঁপন করিতেছি । তীহ]র 


৭ বাঙ্গাল। ভাঁষ! ও সাহিত্য । 


উপযুক্ত সময়েই এই সভা সংস্থাপন করিয়াছেন । তীঁহা- 
* দিগের যত ও অধ্যবসায় দেখিলে অত্যন্ত সন্তষ্ট হইতে হয়। 
নিরৎসাহ বৃদ্ধত্বের একটি প্রধান লক্ষণ, কিন্তু তাহাদিগের 
উৎসাহ দেখিয়! বৃদ্ধের! পর্য্যন্ত যৌবনের উৎসাহে উৎ্দসাঁহাঁ- 
হ্বিত হইয়াছেন । উৎসাহ সাংক্রামিক গুণ ; এই উৎসাঁহা- 
নল তীহারা ক্রমশঃ চতুদ্দিকে বিকীর্ণ করিতে থাকুন। তাহারা 
অচিরাৎ স্থসিদ্ধির সহিত ধাক্ষাৎ করিবেন । তীাহাদিগের 
মধ্যে অধিকাংশই যুবক, তীহারা অনেক দিন বাচিবেন | 
তাছাদিগের নিকট হইতে আমরা এক্ষণে অনেক প্রত্যাশ' 

করিতে পারি । যৌবন অতি মনোহর কাল। এক্ষনে আশ! 
তাহাদিগের সম্মুখে, উৎসাহ তাহাদিগের দক্ষিণে, আনন্দ 
তাহাদিগের বামে । এক্ষণে তাহাদিগকে কেপায় ?_-ঈশ্বর 
তাহাদিগের মঙ্গল চেষ্টা সফল করুন | 








স্টপ কপ 





* এই প্রবন্ধে ভুলক্রমে যথাস্থানে হেমবাবুর “ বৃত্রসংহার " নানক শশ্রনঠ বী্রসপ্রধান কান? 
এবং বন্কিম বাবুর “বিজ্ঞানবতস্য” গ্রন্থের উল্লেখ করা হয় নাই। বঙ্কিমবাবুর “ বিজ্ঞানবহসা 
কেবল মাত্র অনুবাদ অথব1 সংগ্রহ নহে! এই পুক্তক এবং তাহার প্রণীত “লোকরহসা , 
«“বিবিধসমাঁলোচন” এব্ং উচ্চভাঁবের বছতর তানবিশিষ্ট “কমলাকান্ের দপ্তর” গ্রামীণ 
করিতেছে যে, তিনি কেবল উপন্যাস রচনাতে অদ্বিতীয় এমত নহে; অন্যান্য বিষয়েও 
লিখিতে অসাধারণন্ধপে প।রগ । গভীর চিস্তাশীল বান্ধব সম্পাদক শ্রীযুক্ত কালীপ্রস্গ ঘোষেন 
“ প্রভাত চিন্তা", সাধারণীর হ্মোগা ও সুরমিক সম্পাদক শ্রীবুত অক্ষয়চন্দ্র সরকারের প্রণীত 
“উদ্দীপনা” প্রভৃতি প্রবন্ধেরও কোন উল্লেখ এই বক্তুতাতে করা হয় নাই, কিন্তু উত্ত 
প্রবন্ধগুলি বঙ্গদর্শন ও বান্ধবে প্রথম প্রকাশিত হইয়াছিল । যখন এই বক্তৃতায় এ সামধিক 
পত্তিকাদয়ের ধিষয় বলা হইয়াছে, তখন ত্র সকল প্রবন্ধের কথাঁও বল হইয়াছে গণা কবি 
হার । 


ভন পা শি লি এ স। আব ও লা ১ চরে শশ্সি জপ ২ 
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